শ্ীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। 


কলিকাতা, 


“নং কর্ণ ৪থালদ্‌ ্ট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে: 
শ্রীগুরুদাস চট্রোপাধ্যার কতৃক প্রকাশিত 
০ 


২১১১ কণওঘালিপ স্্ীট, তিক্টোরিয়! প্রেসে 
শ্রীমশিমোহন নঙ্গিত দ্বারা মুদ্রত: 


(সপ 


১২৯৪ । 


মূল্য ১২ এক টাকা । 


বিজ্ঞাপন। 


ভারতী, নবজীবন প্রভৃতি সাময়িক পত্রে যে কয়েকটি 
প্রবন্ধ বাহির হইযখুছিল, তৎসমুদয় কিষদংশে. পরিবন্তিত ও 
পরিবঞ্ষিত করির উপস্থিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। “বঙ্গে ইঙ্গ- 
রেজাধিকা'র” প্রবন্ধের উপসংহার ভাগটি নূত্তন লিখিত হই- 
যাছে। কৃতজ্ঞতাঁৰ সহিত স্বীকার করিতেছি বে, মিল্‌, সীলি, 
মালিসন্‌ প্রভৃতি ইঙ্গবৈজ এঁতিহাপিকদিগের গ্রন্থাবলী এবং 
লাম ভোসেন খীঁ-প্রণীত সৈরমুতাক্ষরীণ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী 
বাদ হইতে ভারতত-প্রসঙ্গেব বিবরূণ সংগ্রহ করিষাছি। 
ইজ্রেজ এখন আমাদের লাজ । ইঙ্গরেজের রাজশক্তি এখন 
আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়া অনেক বিষিয়ে মঙ্গলসাধন করি- 
তেছে। ইঙ্গরেজের পুর্বে ভারতবর্ষ কতবার আক্রান্ত হইয়াছে, 
ইঙ্গরেজ এই বিশাল রাজ্যে আিয়াকিবপে মাপনাদের অধিকার 
্বাপন কৰিরাছেন, এস্কানেত্াক কি বির, তাহাদের অধিকার- 
স্থাপনের অনুকুল ভইয়াছিল, এবং & অধিকারস্থ'পনে ইঙ্গরেজের 
বাজশক্কি বা লোকণক্তি কতদূন সঙ্গায় হইয়াছিল, তাহা আমা- 
দের অবঠ্য জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাসের অনগ্ঠ বর্ণনীয় বিষব। 
ভারত-প্রলঙ্গে এনিষঘ বিশদরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিরাছি। 
অধিকাংশ ইঙ্গবেছের লিখিত গ্রন্থে হতভাগ্য নবাব শির।জ- 
উদ্দৌলার চত্িত্র অভি কুৎসিত ভাবে অস্কিত হইয়াছে, কিন্ত 
অধুনাতন ইঙ্গরেজ এরতিহাদিকদিগকে ধন্যবাদ যে, তাহা 
দের চেষ্ঠায় এই আোত অন্য দ্রিকে ফিরিয়াছে। কর্ণেল মালি- 
সনের স্যার লেখক, বিশে উদারতা ও স্থশ্রদশিতাঁর সহিত 
অনেক বিষয়ে এ হতভাগা নবাবের পক্ষসমর্থনে ভক্রট করেন 
নাই। সিরাজউদ্বৌলার সহিত ইঙ্গরেজকোম্পানি যেরূপ ব্যব- 
তাঁর করিয়াছেন, তদ্িব্য মালিসন প্রভৃতির গ্রন্থান্ুসারে বণিত 
হইয়াছে। 


শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। 


বিষয় . । পল্ঠা | 
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সংশোধনী । 
মুদ্রাকরের অনবধানতাঁয় উপস্থিত গ্রন্থের কতিপয় স্থলে পাঠ- 
দোষ ঘটিধাছে। উহার মধো গুকতর প্রমাদগুলি এই স্থলে 
ংশোধিত হইল :-_- 


পৃষ্ঠ] পড্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৪ ১ কালে কালের 
১৫ ১৪ ক্ষিনাপথের দক্ষিণাপথের 
১৬ ১৭ জলপুর্ণ জনপূর্ণ 
২৪ ১ উড়িষা , উড়িষ্যার 
৮৭ ৬ ফরাসীর ফরানীব! 
তা বিশ্বাঘাতক বিশ্বাঘাতক 
৮৯ ১২ সেণ্ট ফ্রেদ্‌ সেন্ট ফ্রে 
১৫১ ১ ম্যক্ডোনাল্ড ... মাকৃডোনাল্ড 
২১২ ৩ ক্ষীণ প্রভাবে ক্ষীণপ্রভভ।বে 
[২১৩ ২ বলির! বলির! 





ভারতাঞ্রমণ। 


পকৃতিব বিশাল রাছ্যে ভাবতবর্ষ অতি ত সুন্দর স্থানে 'অব- 
শ্থিত। ইহার তিন দিকে অপার অনন্তখ্জ্লরাশি, আর এক 
দিকে অনন্ত দৌন্দর্ধ্যমপ, অনন্ত পোভাব ভাগুার অন্রভেদী 
মটল গিরিবর। স্থৃতরাং ভার-বর্ষ প্রান চারি দিকেই প্ররুতি- 
কর্তৃক সুর্গিত। স্থলপথে ছূর্গন পার্বত্য ভূমি, সক্ষীর্ণ গিরি- 
সঙ্কট অতিক্রম না করিলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারাধায় 
না. আর জলপথে মহাসাগরের তবঙ্গবিক্ষোভী বারিরাশি ছাড়া- 
হইতে না পাবিলে ভাবতেন উপকূলে পদ্দার্পন করা বাধ না। 
বাহির হইতে দেখিতে গেলে ভার-বর্ষে প্রবেশ করা বহু 
আরান ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়। বোঁধ হয়। যেহেতু, পূর্ব্বেই 
বলিরাছি যে, ভারতবর্ষ প্রপ্ৃতির দুর্গম ও দুধ প্রাচীরে 
সীমাবদ্ধ। এই ভীবণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম কর! বড় 
সহ নহে। কিন্ধ প্রকৃতি এত বন করিরা যে সোণার ভারত 
আগুপিয়া রাখিবাছেন, তাহাও চিরকাল বিদেশী জাতির আক্র- 
মণের বহিভ্ ত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইর। দিতেছে যে, 
ভারতবর্ষের শ্তাষ আর কোন ভূখণ্ড বহুবার বিদেশী আক্রমণ- 
কারীর পদানত হয় নাই। থে স্দূববিস্তুত পর্বতমালা ভার. 


২ তারততপ্রসঙ্গ | 


তের শীর্ষদেশে বিরাট পুরুষের স্থায় ঈাড়াইয়া আপনার অপূর্ব 
গান্তীর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটি 
গিরিসঙ্কট আছে।' এই গিরিসন্কট প্রকৃতির * ছর্লজ্ঘয বিশাল 
প্রাচীর ভেন করিম্বা ভারতবর্ষে আসিবার পথ কারি 
দির্মাছে। আফগানিস্তান হইতে এ গিবিসঙ্কট অতিক্রম করিতে 
পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওর1 যায়। অতি প্রাচীন 
কাল হইতে যে সকল নিদেশী লোৌক উপনিবেশ স্থাপ' 
নের উদ্দেশ্যে অথবা বীজ্যবিস্তাৰ, প্রতৃত্বস্থাপন বা সম্পত্তি- 
ল্ঠনের আশায় ভারতে আসিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকল- 
কেই এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে । প্রথমে দেখাইতে 
চেষ্টা করিব বে, ভারতবর্ষ এই পথে দশবার আক্রীন্ত হইয়াছে। 

প্রথম আক্রমণ সর্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্বাপেক্ষ। ম্মবণীয় 
ঘটনা । কিন্ত ঘটনা সর্ঝপ্রধান হইলেও উহার কোঁন ধারা- 
বাইক ইাতহাস নাই। পুরাতব্বজ্ঞজদিগের মতে আধ্যজাঁতি 
প্রথমে মধ্যএশিরার অধিবাসী ছিলেন। মানচিত্রসমূহে মধ্য 
এপিনার প্র ভূখণ্ড স্বাদীন তাতার নামে নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
শ্ার্সাজাতিব এক শাখা! আফগানিস্তান হইতে পৃর্বোক্ত পথ 
দিনা ভাবতবর্ষে আনিন। উপনিবেশ স্থাপন করেন? আধ্যেরা 
ভাবতবর্ষে আপিয়! প্রতিদন্দিশৃন্ত হন নাই। ভারতেন্ আদিম 
নিবালিগণ বিদেশী আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হঘ। বছ শতাব্দী ব্যাপিযা আর্য অনার্য্যে যুদ্ধ হইয়াছিল । 
বহু শতান্দী ব্যাপিয়া আর্ধ্যগণ অনাধ্যদিগের ক্ষমতা পর্যযদস্ত 
, করিতে বাপ্ত ছিলেন। বেদে এই আধ্ধ্য প্রতিদবন্দী অনার্ধ্য- 
সম্প্রদায় দহ্া বা দাস নামে অভিহিত হইয়াছে। 


ভারত্বাক্রমণ | ৩ 


বৌদ্ধধন্মর প্রবর্তক মহামতি শাঁক্য সিংহের জীবদশণয় ভা বন্ত- 
বর্ষ দ্বিতীয় বার আক্রাস্ত হয়। এই সময়ে পারস্তের অধিপতি 
দরাদুস্‌ হিন্তা্পেগ সিন্ধু নদ পার হইয়া ভীরতবর্ষের কয়েকটি 
জনপদ অধিকার কফরেন। দরাযুন 'আর্ধযদিগের অবলম্ষিত 
গথেই বোধ হয়, ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। * 

পরবর্তী আক্রমণ মাঁসিদনের অধিপতি স্থপ্রসিদ্ধ সেকন্দব 
শীহ কর্তৃক ছয়। এই আক্র মণপগ্রসঙ্গেই প্রতীচ্য জগতে ভার-ত- 
বর্ষের কথ। লইয়া আন্দোলন ঘটে। ভারতবর্ষ এই সময় হই- 
তেই ইউরোগীর়দিগের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে থাকে । 

সেকন্দরের পর আফগানিস্তানের উত্তরে বল্কৃর অধিপতি- 
গণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া ছিলেন। বল্কৃ্‌ তখন গ্রীণ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ক্ত ছিল। এই স্থানের শ্রীক ভূপতিগণেব 
কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া! অধোধ্যায় উপস্থিত হই 
ছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ গ্রীক ভূপতিগণ কর্তৃক তৃতীয়বার 
'আক্রীন্ত হব। এই আক্রমণেরও বিশেষ কোন বিবরণ পাঁওন! 
নায় না। বাহার সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচন! করেন, তাভা- 
দের পক্ষে উহ! একটি অবশ্তজ্ঞাতব্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত 
হইতে পারে। পাণ্দিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলির “অরুণদ্ মলনঃ 
গাকেতম্‌, অরুণদ্‌ যবনে! মাধ্যমিকান্‌” বাকা্ধ বোধ হর, এই 
আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে । 

+ পাণিনির শুর :_-৩।২১১১ :_অনদ্যতনে লঙ। 

বার্তিক :--পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্ত,দর্শনবিষয়ে । 

ভাষ্য :--পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্ত, দর্শনবিষয়ে লিউ বন্তুন্য;। 


অক্ূণদ যবনঃ সাকেতম্‌। অরুণদ্‌ যবনে! মাধামিকান্‌ ইত্যাদি । তযোধ্যান 
প্রাচীন ন।ম সাকেত। মধ্যবনেশের অধিধাসিগণ এম্বলে মাধ্যমিক নাঙ্ে উদ্ত 
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: ইহার পর গজনির সুলতান মহমুদের আক্রমণ। মহমুর্দ 
ত্রীঃ ১০০১ অকে প্রথমবার ভারতবর্ষে উপনীত হন। আর্ধ্য- 
দিগের ভারতাক্রমণ ইতিহাসের যধ্যে একটি প্রধান 
'এরণীয় ঘটন1) যেহেতু উহাতে ভারতে সত্যতার বিকাঁশ 
হয়ট ধনসম্পত্তির উন্মেষ হয়, জ্ঞানগরিমা পরিস্ফূট হয়, 

ক্ষেপে ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার প্রহ্থতি বলিয়া! জগতের 
সমক্গে পরিচিত হইতে থাকে । স্থলতান মভমুদের ভাঁরতা- 
ক্রমণও একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা) যেহেতু উহাতে ভারতে 
আসিবার পথ সাধারণের বিশেষরূপে বিদিত হয়, সাধারণে 
ভারতবর্ষ সহজে আক্রম্য ও সহজে অধিগম্য বলিয়া! মনে 
করিতে থাকে। একবার দুইবার নয়, স্লুলতান মহমূদ উপ- 
ধ্যপরি দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইরূপ বারংবার 
আক্রমণে পৃর্বোক্ত গিরিবর্্র সাধারণের নিকটে অনায়াঁগম্য পথ 
বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে । কলম্বসের পর হইতে নবাবিসষ্কাত 
ভূমগ্লে যাওয়ার পথ যেমন সকলে সহজ বলিয় মনে করিতে 
থাঁকে, স্থলতান মহমূদের পর হইতে বিদেশী জিগীষুগণ ভাঁরত- 
বর্ষ আক্রমণ করাও তেমন সঙ্কজ ভাষে । আমেরিকার 
পক্ষে যেমন কলম্বস্‌, ভারতবর্ষের পক্ষে তেমন সুলতান 
মহমূদ। কলম্বম্ আমেরিকা আবিষ্কাব্র করিলেই অনেকে 


হইয়াছে । মহাভারতের বর্ণন! ভঙ্গুনারে বোধ হয়, মধাদেশ ঈন্দ্রপ্রস্থের উত্তর. 
পশ্চিনে অবস্থিতি ছিল। বাহ্ত্রীকের (বন্ধের) গ্রীক ভূপতিদিশের যধো 
দেমেত্রিয়গ্‌ ও মেনান্ত্র অনেক স্থানে আপনাদের আধিপ্রত্য বিল্তাব করেন। 
বোধ হয়, দেমেত্রিয়সের আক্রমনপ্রসঙ্গে (হী; পৃঃ ১৭৮ আবে ) পতগ্তুলি উত্ত 
ঝাক্যদ্বয়ের উল্লেখ কবিয়াছেন। 
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আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্র করিয়া প্রক্কতির সেই 
ফলসম্পত্তিশোভিত রমণীর রাঁজ্যে যাইতে থাকেন | বিদেশী, 
দিগের এইরূপ» আক্রমণে আমেরিকার আদিম নিবালী- 
দিগের শ্বাধীনতারত্র অপহৃত হয়। আর স্থলতাঁন মহমুদ 
ফিরিয়া গেলেই অনেকে সন্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পার হ্ইন। 
ভারতে আদিয় পড়িতে থাকেন। বিদেণাদিগের এই সঙজার্ে, 
বিদেশা সৈন্য প্রবাঁহেৰ এই ভীষণ অভিঘাতে ভারতের স্বাণা- 
নতা কিনষ্ট হয়। 

স্থলতান মহমুদের পর মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ 
কবেন। এই আক্রমণের ফল ভারতে পরাধীনতান কুত্রপাত। 
স্থগতান মহমুদ ভারতেন্র ধনরত্ব লু্ঠন করিয়ই নিরস্ত ছিলেন, 
কিন্ত মহম্মর্গোরী ভারতে মুনলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্থত্রপান্ত 
কলিম। যান। দৃশদ্বতীর তীরে মহাবুদ্ধে পৃথ্যাবাজের পন 
হইলে মহন্মন ক্রীতদাঁন ও সেনাপতি কোতবদ্দিন 
দিল্লার সিংহাদন গ্রহণ করেন। ভারতে মুললমানদিগেন 
মাধিপত্য কোতবদ্দিন হইতে আরম্ভ হয। 

ভারতে -পাঠানব্বাজত্ব প্রতিচিত হইলে তিমুরলঙ্গ ১১১৮. 
অন্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সমর্যে তগলবর 
মহম্মদ ত্রগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন। ভান 
বর্ষ অপিকার করা তিমুবলঙ্ষের ভাঁবতাক্রমণেব উদ্দেশ্য ছিল 
না। উহাব প্রধান উদ্দেগ্ত সব্বধ্বংদ ও সর্বনাশ। এই উ“্ন 
সর্ধাংশে সফল হইয়াছিল। তিমুব শতদ্রুর তটদেশ ইঠ:5 
পথবর্তী দেশ সকল লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীতে উপ: টু 
হন। মহম্মদ তগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী ি- 


ক 
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কৃত, বিলুষ্ঠিত ও ভম্মীতৃত হয়। অধিবাসিগণ তরবারির মু 
সমর্পিত হইতে থাকে । এইরূপে বিপ্লবময় উদ্দেষ্ত সাধনের 
পর তিমুর কাবুল দিয়া, আপনার দেশে ফিরিয় যাঁন। 

ক্রমে পাঠানরাজত্বের প্রভাব খর্ব হইয়া আইসে, ক্রমে 
পাঁচানবাঘগণ ক্ষমতা শৃগ্ত হইয়া পড়েন। বাঁবরশাহ এই 
সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগলরাজত্বেব প্রতিষ্ঠা 
করেন। মহল্মুদ গোরী যাহার স্ত্রপাত করেন, বাবর ও 
তাহার উন্তবাধিকারিগণ তাহ সম্প্রপারিত ও সুশৃঙ্খল, করিনা! 
তুলেন। ভারতে মোগলরাজত্ব পাঠানরাজত্ব অপেক্ষা স্থুঢ় 
ও স্ব্যবস্থিত। প্রাচীন আধ্যগণ যেরূপ ঘটনাঁবিশেষে বাধ্য 
হইমা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বাবরও কিরদংশে দেইরূপ 
বাধ্য হইয়া ভারতে উপনীত হন। পশুপালক ও কুষিজীবী 
আর্্যসম্প্রদায় মধযএশিয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্রমে আকফ- 
গানিন্তানে আনপিরা উপনিবিষ্ট হন। বাঁবরও আপনার মধা 
এশিধার বাঁজ্য হাঁরাইয়! কাবুলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ঘোরতর আক্মবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ক্ষিজীবী আর্ধ্যগণ 
শান্তিলীভের আশা দুর্গম গিরিবর্ অতিক্রম পূর্বক পঞ্চনদেন 
পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন, বাবরও জায্মনিগ্রহে সর্বস্বান্ত 
তইয়া শাস্তিলাভ ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির আশাষ পঞ্জাবের মুসলমান 
শাসনকর্তীর পরামর্শে আফগানিস্তান হইতে সঙ্কীর্ণ গিরি- 
পথ অতিবাহন করিয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন। হিন্দু আর্ধা- 
গণ ভারতবর্ষে আপিয় গ্রতিদবন্দিশৃন্ত হন নাই। অনার্ধ্যদিগেব 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে প্রাধান্থ স্থাপন ও বদতি 
বিস্তার করিতে হয়। বাবরও ভারতবর্ষে আলিয়! নির্বিবাদে 
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রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি পানিপথের 
মৃদ্ধে প্রতিদ্বন্বী এত্রাহেম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিলীর 
সিংহাসন অধিকার করেন। আধ্যশাসনে ও আর্ধ্যসভ্যতাঁয় 
ঘেমন বিজিত অনার্ধাদিগের অনেক উপকার হর, মোগল রাজ- 
ত্র পূর্ণ বিকাশে তেমন নিপীড়িত ভারতবর্ধার়দিগেরও অন্ক্ষে 
অংশে উপকার 'ও শান্তি লাত হইম্না থাকে । বাবরের রোপিত 
বীজ আকবরের সময়ে ফলপুষ্পুঘুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত 
ভয়। তাঁপদগ্ধ ভারতবর্ধীয়গণ এই তরুবরের খাতল ছায়ায় 
আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা এই আশ্রয়স্থলে সমবেত 
হইঘা, শান্তিলাভে একবারে হতাশ হর নাই। ইহাদের 
অনেকের জলাবন্ত্রণ। দূন হয়, অনেকে বামনায পরিতৃপ্তিতে, 
কৃতজ্ঞতার আবেশে নিভোর হইরা, “দিল্লীশ্বরে। বা জগদীশ্বো 
ব।” ধ্বনিতে চারিদিক মাঁভাইয়া তুলে । সুতরাং বাবরের 
আক্রমণে ভারভবর্ষের কিযদংশে উপকার হয় । ইহাতে আপা- 
ততঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার অবিচাত্রের আোত অনেকাংশে 
নিরুদ্ধ হইয়া আইপে। পাঠানরাজন্বে ভারতবর্ধীরের। বে শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ছিল, আকবর বা শাহজঁহার রাজত্বে সে শৃঙ্খলের বন্ধন 
শিথিল হয় । ভারতত্র্বারের] অনেকাংশে স্বাধীনতার স্ুখ- 
ভোগ করিতে থাকে । পরজাতির অধীন হইলেও আকবর- 
শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র বলা! যাইতে পারে। 

পাঠান-রাজত্বের ভগ্নদশার যেমন তিমুরলঙ্গ ভাঁরভবর্ষ 
আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ 
করেন, মোগলরাঁজত্বের ভগ্ন দশায়ও তেমন আর ছুইজন, 
আক্রধুকারী আফগানভূমি হইতে তাঁরতে সমাগত হন। 
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ইহাদের একজন নাদিরশীহ। ;) অপর জন অহম্মদশাহ দোর- 
রাণী। নাদির পারন্তের পিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯ 
অন্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আর মহম্মদ শাহ আফগানি- 
স্তানের দোর্রাঁণীদিগের অধিনায়ক হইয়া, ১৭৬১ অবে ভারতে 
উপনীত হন। এই ছুই আক্রমণও তিদুরলঙ্গেন আক্রমণের 
হায় সব্বন্বান্তকর। স্থতরাং ইহাতে ভারতবর্ষের কোন উপকান্ 
হয় নাই। 

ভাঁরতবর্ষকে এই নকল প্রধান প্রধান আক্রমণের গুরুতর 
ভাঁব--সময়ে সয়ে অক্রুত্পূর্বা দৌরাম্ময ও অন্যাঁচীর হিতে 
হইয়াছে । হিন্দু আর্ধ্যগণের ভারতাক্রনণে ভারতবর্ষে অনেক 
উপকার হইঘাঁছে। সমাঁজনী।ত, রাজনীতি, ধশ্মনাতি প্রনথ 
তিতে বে, ভারতবর্ষ সমগ্র সভ্য জগতের নিকটে শ্রদ্ধা ও গ্ীতিণ 
পুজ! পাইতেছে, তাহার মুল এই আক্রমণ । রাজনৈতিক 
বিষদে বাব্বের আক্রঘণেও ভারতবর্ষের কিরদংশে উপক্াল 
ভইদাছে। যেচেতু ইঞাতে জেতবিজিত-সঙ্ন্ধ আনেকাংণে 
শিগিল হয় । মআাকবরের রাজত্বে এই বন্বন্ধ প্রার উঠিনা বায । 
বিজিত হিন্দু বিজেতা মোগলের মনকক্ষ হইপাঁ, সৈম্পনিচালন 
রাজাযশাসন ও গুরুতর বাজনৈতিক বিনে টি দান কনিতে 
থাঁকেন। 

ভাঁনতবর্ষ স্থলপগে এইনপ বহুবাব আক্রান্ত ভইলেও আক্র- 
মণকাদীব গতিনিরোধে সনচিত ক্ষমত। প্রদর্শন কবে না| 
স্থলতান মহমদ মধ্য এশিঘার সন্মঘখে ভারভাক্রমণের দ্বান 
উদবাটিত করেন। এই দ্বার উদ্ঘাঁটিত হওয়ার পর ভারতবর্ষকে 
বিদেশী আক্রমণকারীর নিকটে সর্বদা অবনত থাকিতে হইয়াঁছে। 
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নলতাঁন মহমুদ ও মহম্মদ গোরীর সময়ে ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান 
ছিল। স্বাধীন হিন্দু রাঁজগণ তিন্ন তিন্ন ভূখণ্ডে আপনাদের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ছিলেন । কিন্তু তখন সমগ্র ভারত 
একতাসম্পন্ন বা জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না। তখন 
ভারতে কোনও পরাক্রান্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যেরও প্রতি 
হয় নাই। মহারাজ চক্র গুপ্তের সামাজ্যপ্রতিষ্ঠায় ভারত- 
বর্ষের উপকার হইয়াছিল। যেহেতু তখন বাহলীকের গ্রীক 
ভূপতিগণ*ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। 
স্থুলতাঁন মহমুদর বা মহম্মদ গোরীর সমকাঁলে ভারতবর্ষের বিছিন্ন 
রাজ্যের উপর কোন একটি বৃহৎ সাঁআাছ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই । 
তখন তাঁরতের দেহ পরম্পর বিধুক্ত ছিল। স্থতরাং অভিনব 
আক্রমণকারীর প্রয়ান সফল হয়। মুসলমানগণ ভারতের 
রত্বসিংহাসন অধিকার করিলেও সমুদয় স্থলে আপনাদের 
ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই । ইহাদের অনেকে বিলাঁস- 
স্থখে প্রমত্ত থাকিতেন, অনেকে অত্যাচারে অবিচীরে জনসাধা- 
রণকে উত্তেদিত করিয়া তুলিতেন। এজন্য অন্তধিদ্রোহে 
রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিত। লোদীবংশের শেষ রাজ! এব্রাহি- 
মের সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘচিয়াছিল যে, 
স্থানান্তরের তাতাঁর ভূপতিও মুক্তিদাতা বলিয়া! অভিনন্দিত 
হইর! ছ্বিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁর আহ্বানে 
বাবর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়।, প্রতিদ্বন্ধকে পরাজিত করিয়! 
দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। সুললমান ভূপতিগণের আক্রমণেই 
ভারতে মুসলমান-রাঁজত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর 
ইহার ষাঁংঘাতে শিবজির মহামন্ত্রে সনত্রীবিত মর্হাক্টাদিগের ৪ 
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অধঃপতন হয়। ভারতে প্রবেশের সেই অদ্বিতীয় দ্বার সন্কীর্থ 
গিরিবর্ঘঝ & আক্রমণের পথও উতুক্ত করিয়া দিয়াছিল। 
মুসলমানের প্রথম ছুই আক্রমণে ভারতের ছুইটি প্রধান মুসল- 
মানশক্তির অধঃপতন ঘটে। ইহার পর আর ছুই আক্রমণে 
ভারতের শেষ মুসলমানরাজাঁ ছিন্ন ভিন্ন ও মহারাস্্রীযদিগে 
পরাজয় হয়। এই সকল আক্রমণের আোতও আফগানিস্তান 
হইতে প্রবাহিত হইয়ছিল। আঁওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ রাজ- 
নীতির দোষে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুত্রপাঁত হর, 
মোগলের শাসন ও মোগলের আধিপত্যের ক্রমে বরক্ষয় হইতে 
থাঁকে। এই সময়ে নাদির শাহ অফিগানিস্তান হইতে প্রবলবেগে 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। দিল্লী বিধ্বস্ত ও রাজকীয় ধনাগার 
বিলু্ঠিত হয়। নাদিরের আক্রমণের পর আর দিল্লীর সম্নাটগণ 
মাথা তুলিতে পারেন নাই । যে শরীরী রোগজীর্ণ হইয়া শোচ 
নীয় ভাবে কাঁলাতিপাত করিতেছিল, তাহা! এই রে 
মৃত্যামুখে পতিত হয়। এই সময়ে মহারাস্ীয়দিগের প্রবল 
প্রতাপ। হিমালয় হইতে কন্াকুমারী পর্য্যন্ত তাহাদের বীর- 
দর্পে কাপিতেছিল। এই প্রবল প্রতাপ ও এই বীরদর্পের 
অধঃপতন অহম্মদ শাহ দোর্রাণীর আক্রমণে ঘ:ট। অহম্মদ 
শাহ আফগানিন্তান হইতে আপির! ১৭৬১ অনে পানিপথের 
প্রসিদ্ধ যুদ্ধে শহারাষ্্সৈন্ত পরাজিত করেন। এই সময়ে 
ইঙ্গরেজের! বাঙ্গালায় আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে 
ছিলেন। পুর্ধবে বলিয়াছি, মুসলমানের প্রথম দ্বই আক্রমণে দুইটি 
০ মুসলমানশক্তি বিনষ্ট হইয়া যার। তিযুরলঙ্গের আক্রমণে 
মহন্মদ্ন তগলকের রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং বাবর শাহের আক্রমণ- 
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৬ ঙ ঃ 
প্রবাহে লোদীবংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিধৌত হইয়া 
যায়। স্কৃতরাং মুসলমান ভারতে কেবল হিন্দুশক্তিই সম্কৃচিত 
করে নাই, মুনলমাঞ্জশক্তিও বিনষ্ট করিযাছে। , 

পু্ব্বোক্ত আক্রমণ ব্যতীত আরবের! কয়েকবার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করে। পারস্ত ও আরবের সেনাপতি মোহালিব সুলু- 
তান মাহমুদের আক্রমণের কিঞ্চিদিধিক তিন শত বৎসর পূর্বে 
মূলতাঁনে উপনীত হন। কখিত আছে, তিনি প্রস্থান হইতে 
অনেককে,বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাঁর পর খলিফা 
ওমরের সময়ে আরবেরা জলপথে সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে। 
কিন্তু, তখন তাহাঁর। দ্রেশজয়ে প্ররুত্ত হয় নাই। সিন্ধুদেশের 
স্ন্দরী নারী সংগ্রহ করাই তাঁহাঁদের উদ্দেশ্ঠ ছিল। খ্রীঃ ৭১১অবে 
খলিফা ওয়ালিদের সময়ে সিন্ধুদেশ মহম্মদ কাসেমকর্তৃক 
আক্রান্ত হয়। কাসেম বোধ হয়, জলপথে আমির সিন্ধুদেশ 
অধিকাঁর করিয়। ছিলেন। ভারতবর্ষ জলপথে এই প্রথম বার 
আক্রান্ত হইলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কাদেমের মৃত্যুর 
পরেই সিন্ধু আবার স্বাধীন হয়। 

যাহ! হউক, সুলতান মহমূদ যেমন উত্তর দিক্‌ হইতে স্থলপথে 
ভারতবর্ষে আসিবার পুথ উনুক্ত করেন, বাঙ্কোডি গামা তেমন 
ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতে আইপার পথ উদবাটিত করিয়। 
দেন। স্থলতান মহমূদ মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষ সংযোজিত 
করিয়া ছিলেন, সেকেন্দর শাহের পর বাস্কোডিগামা ইউরোপের 
সছিত ভারতের সংযোগ সাধন করেন । সুলতান মহমূদ মহা- 
পনাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী ভূপতি; বাস্কৌোডি গামা একজন সামান্ত 
নাবিক । সুলতান মহমুদ সৈন্ভসামস্ত লইয়। ভারতবর্ষ আক্র- 
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মণ করিয়াছিলেন, বাস্কোডি গামা বাণিঙ্যব্যব্পার প্রসঙ্গে 
ভারতে উপনীত হইয়া ছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই সামান্য 
নাবিকের আবিক্রিয়ার় কোনরূপ রাজনৈতিক ফলের উৎপত্তি 
হয নাই। শেষে এ অবস্থার পরিবর্ত হয়। এই আররিক্ষিয়। 
হইতে শেষে ভারতে প্রধান রাজনৈতিক বিপ্রৰ উপস্থিত হইতে 
থাকে । ষৌড়শ শতাব্দীতে পর্তূগীজেরা ভারতের বাণিজ্যে বিশেষ 
লাভবান্‌ হইয়াছিল । এ শতান্দীর শেষে ওলন্দাজেরা পর্তূগীজের 
প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রান্তে ইঙ্গরেজ, বাস্কোডি- 
গামার আবিষ্কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের উপকূলে 
উপনীত হন। এ সময়ে ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রাছর্ভাব ছিল। 
ক্রমে পরিবর্তনশীল সময়ের সহিত ওলন্দাজদিগের অবস্থাও 
পরিবন্তিত হয়। যোড়শ শতাব্দীডে পর্ত,গীজ প্রসৃতি বাস্‌কোডি- 
গামার আবিক্ষিরীর যেরূপ ফলভোগ করিতেছিল, সপ্তদশ 
শতান্দীর শেষাংশে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী সেইরূপ ফলভোগে প্রবৃত্ত 
হন। এই সময়ে ভারতনূর্য অরাজক অবস্থার ছিল। নাদির্‌- 
সাহের আক্রমণে মোগল সান্রাঙ্গ্য ছিন্ন ভিন্ন হইর। গিয়াছিল। 
পানিপথের যুদ্ধে মহারাস্্ীয়ের! হীনবূল তইর1 পড়িযাছিল। মোগল 
সম্রাট রাজ্নন্রঃ শ্রীন্র্ট হইয়া ঘোরতর অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের আোতে 
ইতন্ততঃ ভাপিরা বেড়াইতেছিলেন। অরাজকতা, ইঙ্গরেজ ও 
ফরাসী, উভয়কেই ভারতে আত্ম প্রাধান্ত স্থাপনে প্রবর্তিত করে। 
এইরূপে দুইটি প্রবল বণিকনশ্্রদায় ভারতের রক্সিংহাসন 
লাভের আশায় পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্িভাবে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
তন। এই প্রতিত্বান্বতায় ফরাপীর পরাজন্ন হয়। একশতাব্দীর 
মধ্যে গ্রায় সমগ্র ভারত ইঙ্গরেজের পদানত হইরা উঠে। 


ভাঁরতাক্রমণ। ১৩ 


বাস্কোডিগাধার আবিক্কিঘা হইতে এইব্ধপ মহাব্যাঁপাৰ 
সম্পন্ন হয়। সামান্ত নাবিক যখন ঘোরতর ক ও অবি- 
শান্ত পবিশ্রমের পঞ্ছ ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার 
করেন,” তখন তিনি মনেও ভাবেন নাইযে, ত্র পথই 
এক সময়ে স্বদূরবিস্তৃত ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবপ্ঠিত করিয়া 
দিবে। সুলতান মহমূদেৰ অব্লম্বিত পথ অপেক্ষা বাস্কো- 
ডিগামার আবিস্কৃত পথ, ভারতে গুরুতর রাজনৈতিক ফল 
বিকাশ করিষ। দিয়াছে । ইঙ্গবেজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 
নাই, ভারতে আপনাদের রাজশক্কিন্ন প্রতিষ্ঠার মানসে সৈন্ত 
সামন্ত লইয়া মহাসাগর অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন নাই। 
সুলতান মহমুদ বা মতম্মাদ গগোবী প্রক্ততিব সহিত ইঙ্গরেজকে 
এক শ্রেণীতে নিবেশিত কবা যাঁষ নাঁ। ইঙ্গনেজ বাণি- 
(জ্যব জন্য এদেশে আসিয়া প্রধানতঃ এতদ্েশামদিগের সাহায্যে 
এদেশেব শাসনদণ্ড অধিকান কবিয়াছেন। সমর ও অনস্ঠ।, 
উভয়ই ইঙ্গরেজেৰ অন্রকুল হইযাছিল। অন্তকুলতাঁর ইঙ্গরেজেৰ 
অদৃষ্ট প্রসন্ন হয । ইন্গরেজ ভারাতেব আক্রমণকারী না হইলেও 
ভারতে আপনাদেব সাম্ত্রাজ্যেব গ্রতিষ্ঠাকর্তী। আম্মতনে, 
পরিমাণে ইঙ্গবেজের ভঞ্রতসামীজ্য আকবরেব প্রতিষ্ঠিত 
পাআাজ্যকেও অধঃকৃত করিধাছে। 

এখন ভাবতাক্রমণের স্থলপথ ও জলপথ, উভর্নই জিগীনু 
জাতির সুপরিচিত হইযাছে। রুশিরা ধীরে ধীরে মাকগানি- 
স্তানের সীমান্তভাগে উপনীত হইয়াছেন। ইহারা সুলতান 
মহমুদদের অবলম্িত পথের অনুসরণ করিবেন কিন, তৎসম্বন্ধে 
'নানাজনে নানাকথা কহিতেছেন। জলপথে ফবাসীদিগের 
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উপর অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । অনন্ত কালের অভি- 
ঘাতে ভারতের অবস্থা আনাব পরিবর্তিত হইবে কি না, তাহা 
ভবিদ্যন্দশীই অবগত মাছেন। 


বঙ্গে ইঙ্রেজাধিকার। 


ঠ 

পঙ্গানী যুদ্ধের পর হইতে বাঞ্গলার ইন্গরেজদিগের আধি- 
পত্য বদ্ধমূল হয়। এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাব 
ইঙ্গরেজের পদ্দানত হইখা পড়েন | মেযুদ্ধ একদল বিদেশীকে 
বৃণিকবেশ ছাড়াই রাজবেশে বাঙ্গালার সিংহাসনে বদাই- 
যাছে, তাহাতে বিজেতা আপনার লোকাতীত শুরহ্ব বা আপ- 
নার অপাধারণ পন্বাক্রম দেখান নাই। দেবীরের যুদ্ধে জবী 
হইয়! প্রাতঃম্বরণীর প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার 
রাজ্য উদ্ধার করিবাছিলেন। পরাক্রমশালী রণজিখনিংহ 
নওশেরার যুদ্ধে জবস্রী অধিক"র করিয়া পিষ্কুনদের অপর পাৰে 
_আঞ্চগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জন্নপতাঁকা উডা. 
ইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মহাশক্তিূপিণী কন্মদেবী আথে- 
বের নিকটে কোতবদ্দীন ইবকৃকে পরাজিত করিয়া, স্বরীজে:র 
স্বাধীনত। অক্ষত রাখিয়াছিলেন। বীবকেশরী শিবজী দর্ষি- 
নাঁপথের যুদ্ধে মোগলসৈন্ভের ক্ষমতা রোধ করিরা, হিন্দুজষী 
মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
এই সকল যুদ্ধেই বিজেতাঁর বিজরিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়_ 
বিজেতার! এই সকল ঘুদ্ধে আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমতাবলে 
বিজয়লক্্মী অধিকার করেন।, ইতিহাসে এই সকল কথ অক্ষ 
অক্ষরে লেখ! রহিয়াছে ।[ “কিস যে পলাশীর ঘুদ্ধে হত 
ভাগ সিরাঁজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, মীরজাকর ইঙ্গরেজের 
নিকটে মাত্মবিক্রর্ন করেন, ব্যবনানী ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গাল! 
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বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধিবিগ্রহণটিত রাজকার্ধে অভিনিবিষ্ঠ 
হন, তাহাতে নিজেতা ইঙ্গরেজ মাপনাদের বীরত্বের পরিচয় 
কিছুই দেন নাই । “বীরভো গ্যা বন্ুদ্ধরা” একথা পলাণীুদ্ধের 
সম্বন্ধে প্ররৌজিত না। অকৃতজ্ঞতান এই যুদ্ধের উৎপত্তি, বিশ্বাস- 
ঘাতকতাঁয় এই বুদ্ধেব স্থিতি এবং আশ্রপদাত। প্রতিপালকের 
প্রাণনাশের সহিত তাহার ধনপম্পত্তিভে অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের 
লোভের পরিত্রর্পণ, এই বুদ্ধেব পরিণাম। মহারাজ পুরু যদি 
বীরোচিত তেজস্িতা ও গৌরব দেখঃ£তে না পারিতেন, তাহ। 
হইলে সেকন্দর শাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। 
সিরাজের অরুতজ্ঞ কর্ধ্চারিগণ ঘদ্দি বিশ্বানঘাঁতকতা না করি- 
তেন, তাহা হইলে পলাণীর নুদ্ধে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালায় ইঞ্গ- 
রেজের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। 

ইঙ্গরেজ ইতিহানলেখক ইঙ্গরেজের প্রতিদন্দী পিরাজের 
চরিত্র বড় কুংসিতভাবে অদ্ষিত করিদাছেন। মার্শনান প্রভৃ- 
তির মুখে আমরা শুনিতে পাই, সিরাজউদ্দৌলা বড় অত্যাচারী 
ও ক্ররপ্রকৃতি ছিলেন, গন্ডিণীর গর্ভ বিদারএ করিয়া আগো- 
দিত হইতেন, ভাগীরণীতে জলপুর্ণ নৌকা ডুবাইর! তামাস! 
দেখিতেন। সংক্ষেপে প্রথিবীতে যতপ্রকার ছরপ্রবৃত্তি ও পাপ 
আছে, সিরাজ তৎসম্দায়েরই অধিকারী ছিলেন। আপনাদের 
প্রতিদ্ন্দীকে সাধারণের নিকটে দ্বণিত ও অবজ্ঞাত করাই 
বোধ হয়, ইঙ্গরেজ ইতিহাঁদলেখকের উদ্দেগ্ত । এই উদ্দেগ্ত 
অনেক পরিনাঁণে দিদ্ধ হইয়াছে । মান কাল কোন নৃশংস 
নরাধমের নাম কন্িতে হইলে প্রারই সিরাজউদ্দৌল।র সহিত 
তাহার তুলনা হইর! থাকে । কিন্ত সিরাজ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ 
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নরগণ্ত ছিলেন কিনা, তাহ! অনেকে মন্ুপন্ধীন করিরা দেখেন 
নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন তাহার মাঁতামহের নিংহাপনে 
আরোহণ করেন, তখন তাহার বয়ন আঠার বংমর। এ বরনে 
বুদ্ধির স্থিরত1 বা দূবদর্শিতা জন্মে না। স্ুতন্নাং পিবাঁজ 
যে, অস্থিরবুদ্ধি ও অদুদর্শী ছিলেন, তাহা! স্বীকাত্র করির! 
লগয়া যাইতে পারে । তরুণবপসে একটি বনৃপমুদ্ধ, বু 
জনাঁকীর্ণ রাজ্যের অধিকার পাইলে সহজেই রাজ্যা।ধকারীর 
ক্ষমভাপ্রিঘতার বিকাশ হয়। পিরাজ যে, বাঙ্গাল, বিভাৰ 
ও উড়্িন্যার স্ুবাদারী পাইনা উদ্ধত ও ক্ষনতাপ্রিব হইশা- 
ছিলেন, তাহা আশ্চর্যের কথা নহে । আজক্কীল আুনভ্য 
দেশেও এইরূপ ক্ষমতা প্রণতাব দৃষ্টান্ত গাওয়। যার়। জনন, 
সম্রট ও কিরাত ভান কিন্ধূপ কঠোবভাবে আঁপন।হদ স্‌ 
রাজশক্তির পৰিচয় দিবা গাঁকেন, তাঁভী অনেকেই ভানেন। 
স্বদেশঙিতৈবী আনাবা পাশ। স্বার্থার ইঙ্গবেজেৰ ক্ষণ 


বিকদ্ধে দগ্ডারনান ভাতে ইঙ্গলগুব উদ্বারনাভিক সষ্্ 
4 
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দবদর্শীকে কেহ ক্ররপ্রক্তি নবশাক ল বলিধা উদেও 
ছি রী টা ৩8542 
করবেন না। অপরিণহকুদ্ধি, অদলদরশী নিবাভউদ্দোল। উদ্ধত 
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ও অনাধ্যত।র পরিপুগ। এই ঢাত্ুশীমন, প্রবর্চনামর ও অন! 
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ধ্যতাঁময় কথান্ন প্রপঙ্গে মার! পিরাজউদ্দৌলার পরি5য় পাই। 
এই পরিচয়ে সিরাজউদ্দৌলা র চরিত্রে বত দোৰ দেখা না যায়, 
তাহার প্রতিদ্বন্দী ইঙ্গরেজের চরিরে ততোইধিক দোষ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পিরাজজউদ্দৌল! যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উক্ষিষ্যার 
স্থবাদার, ইঙ্গরেজের! কলিকাতাম্ন তখন একদল সামান্ত বাব- 
সাদার। এই ব্যবসাদারের দল যে কোন গ্রকাবে হউক, 
নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য দেখাইযা, নবাঁবেন মতে উপেক্ষা 
প্রদর্শন কবিঘা, আপনাদেন আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হন। 
উঞাবা নবাবেন অধিকারস্থ একজন অপনাঁধীকে আপনাদের 
আয়ে রাখেন, নবান পুনঃ পুনঃ বলিঘা পাঠাইলেও তাঁহাকে 
ছাড়িয়। দেন না) আবাব নপাঁবেপ বিন! অন্তমতিতে আপনাদের 
দ্র্গেব জার্শসংক্গার করেন। একদল শিদেশী ব্যনসারীব 'এইবপ 
আম্পন্ধা ও অনর্ধকারপ্রিয়তা রাজাধিপতিন্ন অপহনীম। 
লাঁঞোরদর্থাবেব একজন তেজস্বী সর্দাব বৃদ্ধ পিভার অপমানে 
উচ্ভ্ধজিত ভইঘা, মন্ত্রধাবণ কবিলে, ইঙ্গবেজ চিরবন্ধ রণিহ- 
সিহহর শিশু পুজ্রকে রাজাছাত করিয়া, অনাধাসে পঞ্চাব 
আত্মনা২ৎ করিতে পানেন, আন বাঙ্গালার নবান একদল 
সামান্য নাবসারীন অবাপ্যতাৰ উত্তেজিত ভইনা, তাহাদিগকে 
সমূচিভ শিপ্ধা দিতে পাকিবেন না কেন, 'তাহ। ইতিহাস নির্দেশ 
করিতে অসমর্থ । পিন।(জ ভ্ান্াব একজন প্রতিদ্বন্দীব বিরুদ্ধে 
সসৈন্তে-যাইতেছিলেন, এনন সমবে ছুগেন জীর্ণসৎক্কাব সম্বন্ধে 
কণিকাছাৰ গবর্ণৰ ডেক সাহেবের অবাধ্যতাপূর্ণ পত্র 
পাঁউলেন। তীহার ক্রোধ প্রবল হইল। তিনি অবিলব্ষে 
আপনার নিদ্দিষ্ট পথ পারবর্তন কৰিয়। কাশানবাজাৰে উপনীত 
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হইলেন। ওয়াটস্‌ সাহেব এই স্থানে ইঙ্গরেজদ্দিগের কুঠীর 
অধ্যক্ষ ছিলেন। নবাব তাহাকে তাহার স্বদেশীয়দিগের 
অবাধ্যতা ও অবিনয়ের জন্য মিষ্ট ভৎসনা করিলেন। কিন্তু 
ওয়াটন্স্‌, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভুতির সহিত তিনি. সঘব্যহার 
করিতে ক্রটি করিলেন না*। অপমানক্ুদ্ধ, নরঘাতক ও 
গভিণীর গর্ভ-ববিদানকের সমক্ষে ইঙ্গরেজেরা অক্ষতশরীবে 
রহিলেন। ইহার পাঁচদিন পরে নবাব সসৈম্তে কলিকাঁতার 
অভিমুখে যাঁা করিলেন । 

এইব্রঠপ নবাবের সহিত ইঙ্গরেজেদিগের বিবোঁধ ঘটে, 
শেষে পলাঁশির যুদ্ধে এই বিবোধের অবণান হয়। ঘটনার 
মূল স্তর পিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, ইঙ্গরেজের 
অবাধ্যতা ও প্রারধন্তপ্রিনতার জন্য এই বিরোধ ঘটিবাছিল। 
ইঙ্গরেজেরা আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হইবা- 
ছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা উহার প্রতিদ্বন্দী হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত 
হয়। বর্তমান সময়েও দেখা বাঁধ, ইঙ্গরেজ ঘে কোন কাধ্যেব 
উদ্দেশে যে কোন স্থানে গমন কবেন, প্রায় সেই স্থানে কোন 
ন1 কোন প্রকারে আপনাদের ক্ষমত! স্থাপন করিয়া থাকেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। ইঙ্গ- 
রেজ বাণিজ্য করিতে বাঙ্গালার আসিয়া, ধীরে ধীরে ছুর্ণ নিম্মাণ 
ও তাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাঁকেন। এজন্য নবাবের 
আদেশে উপেক্ষ। দেখাইতে ত্রটি করেন নাই। নবাব ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হইলেও কাঁশীনবাজারে কলিকাতাস্থিত ইগগরেজদিগেৰ 
সতীর্থগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ভুলেন নাই। ইহ! 
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বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা অধিকারী অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ 
যুবকের অল্প স্থখ্যাতির কথা নহে। 

সিরাঁজউদ্দৌল। কলিকাত। আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে 
ইঙ্গরেজদিগের কুঠীতে ৫১৪ জন লোক ছিল । ইহাদের স্মধ্যে 
ইউরেশী় প্রতথতির সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাত্র ইউরোপীয়। 
যাহীহউক, কলিকাতাঁব গবর্ণৰ ডেক সাঁহেন নবাবের আক্র' 
মণে ভীত হইয়া, কতিপর সতীর্থের সহিত ছর্গ হইতে পলাগন 
করিলেন। কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হইল। নবাব ইন্ট- 
র্েশীর প্রস্থতিকে ছাড়িয়া দিলেন । কেনল হলওয়েল প্রতি 
১৭৬ ভন ইঙ্গবেজ তাহার বন্দী হইলেন। সিরাজ এই 
বন্দীদিগেন প্রতি কোনরূপ কঠোরতা দেখান নাই। ভিনি 
হলওয়েল গ্রাভৃতিৰ বন্ধন মুক্ত কর্বিঘা, তীাহাদিগক অনেক 
আশ্বান দিলেন * | 'অপরেণতনয়স্ক নব।বেন এইরূপ ব্যবভাব, 
তাহার শিষ্টভা ৪ সৌজন্যে দ্বিভান প্রঘাণ। ঘে ননহন্যান 
আমোদিত হর, কেহ বিপদগ্রন্ত হইলে মাহলাতদ গলিরা যান, 
সে কখনও বন্দারুন শক্রকে বন্ধননৃক্ত কিয়া, আশ্বসিত কে 
না। হভভাগা পিরাজের মনেক দোন থাকিতে পাবে, কিছ 
পঁতত শক্রব প্রতি এইরূপ শিক্টাঢার প্রদর্শনে ভাঙ্গার নে পুশ 
গরিমা প্রকাশ পাইরাছে, ইত্িহাদ ভাভান আদপ কলি 
লিমুখ হইবে ন।। 

নবাব বন্দীভত ১৪৬ জন ইচ্গবেজকে আশ্বাস দিলেন লে, 
কিন্তু উহাদের দুলদষ্ট ঘুণিল না। খাব হস্তে এই সকল 
বন্দীর রক্ষার ভান ছিল, তিনি সকলছক লারিকালে একট 
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অতি সঙ্কীণ গৃহে আবদ্ধ কলিদা বাখিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের 
নিশীথে এইরূপ বারুশূন্ত গৃহে আবদ্ধ থাকাতে অনেকের প্রাণ- 
বাঘুর অবসান হইতে লাগিল। ভত়্ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে 
১৪৬ভ্নের মধ্যে ২৩টি বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালমাত্রাবিশিষ্ট জীবিত 

দহ বাহিরে আপিল । ননাব রাত্রিকালে বিশ্রামগৃহে নিদ্রা 
টা ছিলেন, এই শোচনীর অন্ধকৃপহত্যার বিষয় তাহার 
গোচর হয় নাই । সুতরাং এজন্ত তাহাকে দারী করা যাইতে 
পারে না। প্রভাতে এ বিষয় তাহার গোচর হইলে তিনি 
বন্দীরক্ষকগণকে সমুচিত শাস্তি দেন নাই, এইটি তাহার একটি 
প্রধান দোষ। এ দোষ গোপন করিতে কেহ ইচ্ছা! করে না। 
কিন্ত সেনাপতি হ্ড্সনের পৈশাচিক ব্যবহারের সাফাই করি- 
বার জন্ত ধাহার! ব্যগ্র হইর়! পুস্তক প্রণয়ন করেন, তীাহারাই 
আবাব অন্ধকুপ-বিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া এশিয়াবাসীন নৃশং 
সতাঁয় নাসিকা কুঞ্চিত করিরা থাকেন, ইহাই অধিকতর 
আশ্চর্য্য এবং বর্তমান সভ্যনীতির রহস্ত 
সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের একশত বৎসর পরে ব্রিটিশ 
কোম্পানির স্থশামেত ভারতবর্ষে খন পিপাহিহাঙ্গাম। প্রায় 
মিটিরা যায়, তখন কাপ্তেন হডসন দিল্লীর তিন জন রাজকুমাঁরকে 
যেরূপ নির্দয়ূপে হত্যা করিগ্লাছিলেন, তীঁহা মনে হইলে আজ 
পর্য্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়। উঠে। হুমায়ূনের সমাধিমন্দিরে - 
প্রেতায্মার আশ্ররভবনে এই রাঁজকুমারগণ আত্মরক্ষা করিতে 
ছিলেন। আপনাদের জীবন রক্ষ। পাইবে, এই আশায় ইহার 
সমাঁধিমন্দির হইতে আপনাদেন্র ইচ্ছায় বাহিরে আসিয়। ইঙ্গ- 
রেজ দেনানী হডননের০ভআাআঙযপ্রণ কবে ইহাদের 
বাগবাজার রীডিং লাইবেরী 
ক লধ্তাকএিি 28 ৃ 
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মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন ছিলনা, আশঙ্কার কালিমা! ছিল না, 
নিরাশার বিষপ্রতা ছিল না, ইহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও 
নম্রতীর সহিত হুডননকে অভিবাদন করিলেন । হডসন ও 
প্রত্যতিবাদন কঙ্গিলেন। হৃডপন ইহাদিগকে সমাধিছন্দির 
হইতে পাঁচ মাইল দূবে লইন্না গেলেন । শেষে আপনার সৈম্ত 
দ্বারা ইহাদের মারোহিত গোরুর গাড়ী ঘেবিলেন এবং ইহাদের 
গাত্রবস্ত্র খুলিয়! স্বহস্তে ইহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিলেন । 
কেবল এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শান্ত হইল না। 
হডপলন নিহত সম্রাউপুক্রগণের অস্ত্র, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ 
পূর্র্বক দিনী নগরে যাইয়। মৃত দেহ গুলি বাহিরে অনাবৃত স্থানে 
ফেলিয়। রাঁখিলেন * | ; সভ্য ব্রিটিশরাজর্বে ব্রিটিশ বীরের 
নিকটে এইরূপে আশ্রর প্রার্থীর আম্মসমর্পণের গৌরব রক্ষা 
পাইল, ত্রিটিশ বীনপুরুব এইরপে যুদ্ধবিরত, শোচনীয় দশা গ্রস্ত 
নিরাশ্রর জীবকে হত্যা করিব! জগতের সমক্ষে মীপনার অপূর্ধ 
বীনত্বকীর্তির পরিচয় দ্িলেন। নেই বীরপুরুষের মহাকীর্তির 
গৌরব তীভার স্বজানীরগণেন অনেকে উচ্চকণ্ঠে গান করেন ।, 
হার ! জরঞ্লী! তুমি মীনবহৃদয়কে কতই মলিন করিতে পার। 

ঠিক এই ভাবের না হউক, বিভাবে শৈথিল্য, পক্ষপাতের 
বিচারে স্বজাতীব দোমীর অব্যাহতি, রাজাব ব। রাজপুরুষগণেব 
দগুপরিচালনে বিধম বিড়প্ধন| কি নিত্য ঘটিতেছেনা ? এখন- 
কার দিনে অনেক নরঘাতক ইঙ্গরেজকে ইঙ্গবেজের বিচারে 
অব্যাহতি পাইতে কি আমরা দেখিতেছি ন।? মহাঁবাণী বিক্টো- 
রিয়ার রাজত্বে, উদার-ত1 ও সমদর্শিতার উপাসক গ্লাডষ্টোন প্রত্ৃ- 
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তির প্রাধান্যনময়ে এই সকল*ঘটনা আমাদের চক্ষের উপর 
ঘটিতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধাহার! রজনীতি- 
বিশারদ বলির! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাঁজ্যশাসনে ও 
প্রজাপালনে ধাহীর! দুনদর্শী বলিয়া গৌরবলাভের প্রয়াসী 
হইয়শছেন, তীহাঁরা যাহা করিতে পারিতেছেন না, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি অপরিণতবৃদ্ধি তরুণ যুবক তাহা! খে, 
করিতে পারেন নাই, ইহ! কিছু বিচিত্র নে । কিন্তু এজন্য নির- 
স্তর অকথ্য কলঙ্কেৰ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পরলোঁকগত 
আম্মার গন্যর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া, কতদূর ন্যাঘসঙ্গত বলিতে পারি না। 

পুর্বে বলিযাছি, ননাব হল্ওয়েল 'প্রহৃতি ইঙ্গরেজ বন্দী- 
দিগকে অন্ধকুপে আবদ্ধ করিঘ! রাখার জন্য বন্দীরক্ষককে 
সমূচিত শাস্তি দেন নাই । অন্ধকুপে ধাহাব। জীবিত ছিলেন, 
তাঁহাদের মধো বিবি কেরী নায়ী একটি যদতী এবং হল্ওয়েল 
প্রীতি চাবিজন ইক্গ রেজ ব্যতীত নবাঁব সকলকে ছাড়িয়! দেন। 
নবাবের ধাঁরণা ছিল, ভল্ওয়েল ইঙ্গ রেজদিগের গুপ্ত ধনাগারের 
বিষয় অবগত আছেন, এ ধনাগাঁরে বছু অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে । 
হল্গওধেল অন্ধকূপ হইতে যখন নবারের সমক্ষে আনীত হন, 
তখন তীাভাঁৰ কণ্ঠ শুক্ষ হয়া গিয়াছিল, কথ! কহিবার সাম্র্থয 
ছিল না। নবাব জল দিয় তাঙগকে প্রকৃতিস্থ করিতে আদেশ 
দিলেন । আদেশ প্রতিপালিত হইল । নবাব তখন হল্ওয়েলকে 
গুপ্ত ধনাগারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হল্ওয়েল কিছুই 
জানেন না বলিয়! উত্তর দিলেন। কিন্ত নবাব এই উত্তরে সন্তষট 
হইলেন না। বোধ হয়, অর্থলাভের আশাঁতেই নবাব হল্ওয়েল 
প্রভূতিকে নিযুক্ত করেন নাই। 
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রক্ষকদিগের হস্তে বন্দীদের ছুরবস্থার একশেষ হয়। বন্দি- 
গণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিশীর্ঘশরীরে ভগ্রন্থদয়ে মুধিদাবাদে 
আনীত হন। নবাব এজন্ত রক্ষকদিগকে শান্তি দেন নাই। 
আমর পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ইহা নবাবের 
দোষ। কিন্ত নবাব মুধিদাবাঁদে উপস্থিত হইয়! বন্দীদের বিষয় 
যখন অবগত হইলেন, তখন তিনি কয়েক জনকে মুক্তি দিলেন, 
এবং হল্ওর়েলপ্রভৃতিকেও বিমুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। বন্দীদিগকে এত তাড়াতাড়ি মুধিদাবাদে পাঠান 
হইয়াছে বলিয়া, তিনি ক্রোধ প্রকাশ কবিতেও ত্রুটি করিলেন না। 
অবশেষে নবাবের আদেশে বন্দিগণ বিমুক্ত হইলেন । পারিষদ- 
বর্গ নবাবকে পরাদর্শ দিরাছিলেন যে, হল্ওয়েলের এখন ও 
অনেক সম্পত্তি আছে। স্থতরাং তাহাকে পুন ব্বার আলীনগবে 
(কলিকাতার পুব্ব নাম ) মাঁণিকচীদের নিকটে পাঠান উচিত। 
ইহাতে বিমুক্তির বিনিময়ে হল্গয়েলের নিকট হইতে অনেক 
অর্থ পাওয়া যাইবে। নরাব ইহাতে গম্ভীর ভাবে কহিগ্নাছিলেন £- 
"একথা ঠিক হইতে পারে? যদি তাহার কিছু থাকে,তাহা হইলে 
উহা! তীহারই গাকুক। তিনি অনেক যাতনা, অনেক কষ্ট 
সহিয়াছেন। এখন তাহার মুক্তিলাভ করাই উচিত* ৮ অষ্টাদশ- 
বর্ষীয় তরুণ যুবক এইরূপ সদয়ভাবে এইপ্নপ হৃদরভেদী কথা 
কহিয়! হল্ওয়েলগ্রভ্ৃতিকফে মুক্তি দিয়া ছিলেন। হুল্গয়েলের 
লিপিতে ইঙ্গরেজবণিত নিম্মম, নির্দয়, নিদারুণ অত্যাচারী 
যুবকের এইরূপ সমবেদনা ও এইরূপ সদাশয়তার চিহ্ন জাজ্ছল্য- 
মান রহিয়াছে। 
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অন্ধকুপ হত্যার পর এক জন ইঙ্গরেজ সেনানী মাদ্রাজ 
হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ইহাই অনাধাণ সাহস ও 
প্রতিভা এবং ইহারই অপাধারণ চাতুনী ও ছলনায় বাঙ্গালাম় 
ইঙ্গব্েজর অধিকাঁব বদ্ধমূল হম । ] 
কর্ণেল ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে আসিরা কলিকাতা উদ্ধার 
করেন । ইহাঁধ পব হুগশি অধিকৃত হয । হুগলী স্থরক্ষিত অবস্থায় 
ছিল না। ইঙ্গবেদ “কাম্পানি এই স্থযোঁগে, নবাবের সৈন্ত পন্থ- 
ছিতে না পুছিতে হুগলীর উপর গোলাগুলি চাঁলাইতে আরস্ত 
কনিলেন। ইগগনেজণ1 কিন্দপে উড়িগা আপিয়! যুড়িনা বসিতেছি- 
লেন,তাভা ইহাতে বুঝ। যাইবে । ইঙ্গবেজকন্ভুক হুগলী অধিকারের 
বাদে নণান ভ্রুদ্ধহন। এস্থলে ক্রোধ না হওয়াই আশ্চর্যা, 
এক দল নিদেশাৰ এইরূপ অত্যাচাবে যে রাজ্যাধিপতি নীনন্‌ 
থাকেন,তিনি প্রকৃত নরপতি নামেব যোগ্য নহেন। সিরাঁজ- 
উদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইযা আবার সৈন্য লইবা কলিকাতায় আসিলেন। 
কিন্কু এবার ইঞ্গরেজদিগের ক্ষতি হইল ন।। নবাবের সহিত 
ইঙ্গরেজের। সপ্ধি স্থাপন করিলেন । এই সন্ধিতে তাহাদের অনেক 
লাভ হইল।. তাহান্না আপনাদের ইচ্ছামত কলিকাতা গড়খাই 
করিবার অধিকার পাইলেন । নবাব ও তীহার কর্মচারিগণ, 
তাহাদের মে সকল পম্প:ভত লইরাছিলেন, তাহা ফিবাইরা দে 71 
হইল। পুর্ব ফন্খ্াণ অনুসারে ইঙ্গঈরেজেরা যে সকল ক্ষনতা 
গাইথাছিলেন, তাহ! বজায় থাকিল। তাহার! বাঙ্গাল।, বিহার 
ও উড়িষ)র স্থলপথে ও জলপথে বিনাশুনক্কে বাণিজ্য করিবাৰ 
অধিকার পাইলেন । এতদ্বতীত তাহাদিগকে টাক প্রস্থত 
করিবার অধিকার দেওয়! হইল । নবাব ইঙ্গরেজকে রক্ষা করিতে 


৩ 


২৬ ভাঁরত-প্রসঙ্গ | 


সম্মত হইলেন, ইঙ্গরেজেরাঁও নবাবের সাহাধ্য করিতে অঙ্গী- 
কার করিলেন *। এই সন্ধিস্থাপনের ছুই দিন পরে নবাব 
মুবিদাবাঁদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

যে সন্ধিতে ইঙ্গরেজপক্ষের এত লাভ ইইল, ইঙ্গবেজর! 
ঘদি পেই সন্ধি নিরম রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহ] হইলে কোন 
কথা ছিল না। কিন্তু ছুব্ন্ত লোভী আতক্মলোভ সন্ব্ণ করিতে 
প.বিল না। নবাব ইঙ্গরেজ কোম্পানির নিরন্তর সুবিধা করি 
দেওয়াতে ইঙ্গরেজেবা এখন তাহার হুখ্যাতি করিতে লাগিলেন । 
ইঙ্গবেজের বক্তুতায়_-ইঙ্গরেজের চিঠি পত্রে, নবান সিরাজ- 
উদ্দৌোল' এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিঘ। সন্মানিত হইতে লাগিলেন । 
কিন্ত এই বন্ধতাঁ-এই সম্মানের উদ্দেগ্ত সর্বস্বগ্রহণ। বৃন্ধুব 
সন্ধস্থ গ্রহণ করিতে ন। পারিলে, বন্ধুতার গৌরব রক্ষা পাইবে 
কেন? নবান বহুবিস্তৃত জনপদের অধিকারী ও বহুসম্পন্তি- 
শালী, ভতবাং তিনি ঘোর অত্যাচাত্রী। এই অত্যাচাবের অপ. 
রাধে তাহাকে সন্ধন্সান্থ করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাই 
লর্ড ক্রাইবেৰ প্রধান নাতি ছিল। ইউঙ্গবেজাধিকারের পববস্তী 
ইতিহাদেও আমলা এই নাতিল নিকাশ দেখিতে পাই । ধন 
সম্পন্তিব মভিমাপ 9 দ্েেববাপ্চণাঘ কোহিন্নেব বিমল বিভা 
পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে ভুলনাবহিত, সুতরাং লাভোব-দরনাব 
উদ্ছছল ও শান্তির বিরোরী। এজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ 
পিঃভকে রাজাচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অনোধ্যা, 
লক্ষী প্রিয় নিকেতন, সুতরাং অযোধা। ঘোর অরাজকতা পূর্ণ 
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আগোঁখান নবাবকে মুচিখোপায নির্ানিত করাই কর্তৃবা। 
দাহিবের দুহিত। সুন্দ রী না হইলে, সিন্ধুজরী কাসেমের শ্রিশ্ছেদ 
ইত না । ভতভাগা ভারতের রাঙ্গাগুলি ধনসম্পত্তিতে 

গৌন্রান্বিত না £ইলে, রাঁজাধিকানীর। ছুর্দশীয় পড়িতেন না। 

এই লোভ-লালাধিত নীন্িন স্ুরপাত লর্ড ক্লাইন কলিহ। 
গিবাছেন, পবদর্ভী সনযে লর্ড ডালতহীলী তালরই মন্প্রনাস 
কৰিরাছেন। ভাবতে উঙ্গবেজাপিকানের নূল সুত্র পৌনঃ পুনিক 
দশমিকেন ন্যা ইতিহাঁদে কতশাঁৰ দেখা দিবাহে আনাস 


উর 
হব 


যে দেখিতে পাব না, তাঁভাই বাকেমন কলিন বলিন? 


ঘথন পিরাজউদ্দোল। কনিকাত। আক্রনণ কপেন, ৭ 
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ইউবোঁপে ফরাপীইঙ্গবেজে মৃদ্ধ চলিত্েভিল। কিন্তু এই দদ্দ 
উপলক্ষ করিয়। চন্দননগনের ফরানীন। £ল সপে কমিকাতণন 
ইঙ্গরেজদিগেন কোননপ বিকদ্ধালগ কেন নাই। ননখন 
ক্রোধান্ধ হইনা কলিকাতা আক্রমণ কবিপাছিলেন ; কলিকা" 
তাঁর দুর্গ স্ববঙ্গিত ছিল না) আক্রান্ত ইঙগানেজেনাও সৈহ্যবলে 
বলীমান্‌ ছিলেন না। আক্রমণনিবীণে বা আন্মসংবঙ্ষাণে 
তখন তাহাদের ভাদশ ক্ষমতা ছিল ন।! গ্রতিদন্দী ফরাসীন| 
এসময়ে মনাঁদাঁসে ইক্গরেজপ্গেন লিকদ্ধে মুখিত ভইরা, ভাতা 
দের সর্ধনাঁশ কনিনে গালি;তন। কিন্থু ফবানীনা ইহা কলেন 
নাই। এ সঙ্কটকালেও প্রতিদ্বন্দীর ক্ষমতা প্রাধান্য পর্যা- 
দন্ত করিতে তাহ'দের প্রবুত্তি জন্মে নাই। ইঙ্গবেজের| নবা- 
বের আক্রমণে ভীত হইয়া ওলন্দাজ 9 ফরাসীদিগের সাহাঁা 
প্রার্থনা করেন। ওলন্দীজ এই প্রার্থনাপুরণে সন্সত হন নাই, 
কিন্তু ফরাসীরা ইঙ্গরেজদিগের সাহাষ্য করিতে উব্যত হইর| , 
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ছিলেন । সকলেই ভবিবাৎবিবয়ে অন্ধ। সিরাজউদ্দৌলা 
ঘদি জানিতেন, ইঙ্গরেজেব। তাহাকে বাজ্যন্রষ্ট ও প্রণষ্ট-সর্বস্ব 
কবিবেন, তাহা হইলে, তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থত্রে 
আবদ্ধ হইতেন না। ফরাসীর! যদি জানিতেন, ইঙ্গরেজ পরে 
তাহাদের প্রাধান্ত নষ্ট করিতে অগ্রপর হইবেন, তাহ! হইলে 
উাহাব। নবাবেন কলিকাতা আক্রমণসময়ে, ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে 
উখিত হইন্তে উদাসীন থাকিতেন না। ফরাসী ভবিষ্যদর্শা 
বা ইঙ্গবেজকোম্পানিৰ কুট মন্বকীশলের মন্জ্ঞ ছিলেন না। 
এই ভবিষ্যদ্দশিভার অভাবে বাঙ্গালায় ফরাপীর অধঃপতন 
হইয়াছে, আর লর্ড ক্লাইবের কুটমন্ত্রকৌশলের প্রভাবে বাঙ্গা- 
লা ইঙ্গরেজের আধিপতা বদ্ধমূল হইয়1 উঠিয়াছে। 

ইঙ্গরেজ কলিকাত। পুনরধিকার করিলেন । নবাবের সচিত 
সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির নিরমে ইঙ্গরেজ বণিককোম্পানি 
অনেক বিষয়ে লাভবান্‌ হইলেন । তীহাবা যাহ! যাহা চাহি- 
ফাছিলেন, তাহা সমস্তই পাইলেন । সুতরাং তাহাদের 
বামনা কলবনী, সাধন দিদ্ধিনিধাষিনী হইল । ফরাঁসীর। 
চন্দননগরে আপনাদের প্রাধীন্ত রক্ষা কপিতেছিলেন, ক্লাইব 
এখন এ&ঁ প্রাধান্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। রোগের 
সিপিও যেমন কার্থেজেব উপর দৃষ্টি রাগণিযাছিলেন, ক্লাইবও 
ভেমনই চন্দননগন রোঁষের চক্ষে চাহিযা দেখিতে লাগিলেন। 
যখন ভিনি হুগলী আক্রমণ করেন, খন ফরালী অধিকার 
চন্দননগরও উতসন্ন করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছা 
ফলবন্ী করিতে, তিনি এখন কৃত সঙ্কল্প হইলেন। 

ইজবেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দোবস্ত করিরা, নবাঁৰ মুধি- 
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দীবারদের অভিমুখে যাইতে ছিটলন। পথে, ইঙ্গরেজ কোম্পা- 
নির চন্দননগর আক্রমণের প্রস্তাব তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইল। নবাব এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ফরা- 
সীর! তাহার আধক্ষারে শান্তভাবে বাদ করিতেছিলেন। তিনি 
তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রত ছিলেন। অষ্টাদশ- 
বর্ষীয় যুবক এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করিতে উদাদীন হইলেই 
না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবের অনুমোদন কলিতে অসন্মত 
হইলেন । ইহা সিরাজটদ্দৌলাঁর ধীরত। ও শান্তভাবের আর 
একটি প্রন্থণ। সিবাউদ্দৌলাৰ চরিব্রপট ধাহাদের হস্তে কল- 
ক্কিত হইয়াছে, ধাহাঁর। পিগাজউন্দৌ নাকে ঘোন্ ছবৃন্ত ও অনানুল- 
প্রকৃতি বলির। পাঁধারণেন নমক্ষে পরচিত করিরাছেন, সিরাজ- 
উদ্দৌলা এক পমন্বে তাহাদের মনক্ষেই এইবপ ধীরতাও প্রশান্ত- 
ভাবের পরিচয় দিরাছিলেন। ইঙ্গরেজ নবাবের অধিকাবে 
শান্তি ভঙ্গ করিতে চাহিষাছিলেন, নবাবের আশ্রিত লোঁক- 
দিগকে স্থানন্রট ও সম্পতত্তন্রঃ করিবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা 
কন্পিয়াছিলেন, নবাব এ প্রার্থনাপুরণে অনন্মত হইলেন । 
ইহাতে শান্তির প্রত্যাণী তরুণ রাঁজ্যাধিপতির চরিত্র বেমন 
উজ্জ্বল হইতেছে, শান্তির নিদ্ধেধী কলিকাতাস্থিত ইঙ্গরেজ 
বণিকের প্রকৃতি তেমন* আন্মন্বার্থেত্র গভীরকালিমায় ঢাকিরা 
পড়িতেছে। 

কিন্ত লর্ড ক্লাইব আপনার ঙ্কল্প ছাড়িলেন না-স্বার্থ 
সিঞ্দির পথ পরিষ্কার করিতে কিহুতেই উদাসীন রহিলেন না। 
তিনি চন্দননগর অক্রমণের বন্দোবস্ত করিলেন। চন্দননগরেন্ন 
শাসনকর্তা রেণ্ট ইন্গরেজদিগের দ্ুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিনা 
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নবাবকে জানাইলেন। নবাঁব অগ্রদ্ধীপে উপনীত হইয়াছেন, এমন 
সময ফরাসীদিগের দূত তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দিরাজ- 
উদ্দৌলা দূতমুখে শীস্তিতঙ্গের সংবাদ পাইয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ 
হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঙ্গরেজে রা তীহার রাজো 
শান্তভাবে থাকিতে সম্মত নহেন। তীহাদের দূরভিসন্ধিতে 
'্রমে নানা স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইবে, ক্রমে হয়ত তিনি 
স্বয়ংই এই অশান্তির জালে জড়িত হইর! পড়িবেন। সুতরাং তিনি 
এই ভাবী অশান্তির পুর্নসচন। দেখিয়া, স্থিব গাঁকিতে পাঁরিলেন 
না। সংবাদ পাওযামাত্র সিরাজউদ্দৌল1 অগ্রদ্ধীপ হইতেই 
ইঙ্গরেজদিগকে উপস্থিত আক্রমণে নিবৃন্ত থাকিতে লিখিয়া 
পাঁঠাইলেন। ইঙ্গরেজদিগের ভাঁবভর্গী দেখিঘা, তীভাদের উপব 
নবাঁবেব কেমন একট! অবিশ্বাস জন্মিযাছিল, সুতরাং নবাব কেবল 
পত্র লিখয়া নিরন্ত থাকিলেন না। ভুগলী সুরক্ষিত করিবাৰ জগ্ত 
পনর শত সৈন্ত পাঠাইয়া দ্রিলেন । এই সময়ে রাঁজ। নন্দকুমাব 
হুগলীব ফৌজদার ছিলেন। ইঙ্গন্নেজেরা চন্দননগর আক্রমণ 
করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে নগোচিত সাহায্য করিতে নন্দ. 
কুমাবকে আদেশ দিলেন, অধিকন্ত আত্মপংরক্ষণ-বায়ের জন্ট) 
ফরাসী গবর্ণর রেণপ্টেব নিকটে এক লক্ষ টাক! পাঠাইলেন। 
নিবাজউদ্দৌলর পত্র কলিকানাদ পন্থছ্িল | ক্লাইব কিছু 
চিন্তিত হইলেন। একবারে ঢই পক্ষেন সভিত শক্রতাচরণে 
প্রপুস্ত হন, উপস্থিত সনয়ে তাহাপ এমন ক্ষমত। না যোগাড 
ছিলনা । সুতরাং তিনি নবাব ও কনাপী, উভপকেই আপনাদের 
শত্রু করিদঘা ভুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উপস্থিত সমবে চন্দন 
নগনে ফিলাপীদিগের ১৪৬ জন মাত্র ইউন্বোপীর সৈস্ত ছিল। 
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ক্লাইব ইহাদের ক্ষমতা পধু্দস্ত করিতে পারিতেন। কিন্ত 
নবাবের সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে, চন্দননগর 
অধিকার কর! বড় একট! সহজ ব্যাপার হইবেনা ভাবিয়া, ক্লাইৰ 
কিছু ভগ্মোৎসচ্ছি হইলেন। এ সময়ে উন্দননগর আক্রমণ 
করিতে তীভার ইচ্ছা হইল না। তিনি ফরাসীর্দিগের সহিত 
শত্রুতা! করিতে নিরস্ত হইলেন। ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্ট 
ওগ়াটস্‌ সাহেব নবাবের সঙ্গে ছিলেন। ক্লাইবের আদেশে 
তিনি নবাৰবকে জানাইলেন যে, ইঙ্গরেজেরা চন্দননগর 
আক্রমণের সঙ্গল্প পরিত্যাণ করিয়াছেন। ভঠাহাঁরা আর 
ফনাপীদিগে সহিত শক্রতাঁচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। 

কিন্ত ক্লাইব মুখে যাহা বলিতেন, কার্যে তাহ। পরিণত 
করিতে জানিতেন না। সুবিধা অন্গুবিধ। বুঝিনা তিনি আপ- 
নার কর্তবা পথ নিন্দিষ্ট করিরা লইতেন। ইহাতে লোঁকলজ্জা, 
ধর্মভয় বা সুনীতি অনমাননা, কিছুই গ্রাহ্া করিতেন না। বে 
কোন উপাযবে হউক, আপনার স্বার্থসাধনই তাহার অগ্ধিতীয় 
উদ্দেশ্ঠ ছিল । তীাশ্ার কার্ম্যসাঁধনী বৃত্তি স্যারের দিকে চাহিয়া 
দেখিত না, উদবতাঁব দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, লৌকহিতৈ- 
ধিতার দিকে মনোযোগ দিতন1, আত্মম্মানের দিকে দৃষ্টি, 
রাখিত না, কেবল স্বার্থপাঁধনার তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্র 
হুইত। তিনি আজ যাহা বলিতেন, কাল তাহার বিপরীত 
আচরণ করিতেন। আজ যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতেন, 
কাল সে প্রতিজ্ঞাপাঁশ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘটনা" 
জ্োতের পরিবর্ডের সহিত তাহার চিত্ববৃত্তি পরিবন্তিত হই, 
স্থতরং তাহার কথ! ও তাঁহার অঙ্গীকারের কোন মূল্য 
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ছিলনা । তিনি উচ্চ শ্রেণীর সেনীপতি, উচ্চ শ্রেণীর শাসনকর্তা 
ছিলেন, কিন্তু াধুতার অভাবে মহাপুরুষের শ্রেণীতে স্থান পরি- 
গ্রহ করিতে পারেন নাই। 
অন্ুবিধা দেখিয়া, ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াাছিলেন যে, তিনি 
চন্দননগর আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীদিগের অনিষ্ট করিতে 
উদ্যত হইবেন না। কিন্তু সহসা এই অস্থুবিধা দূর হইল। স্থুযোগ 
ও সুবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর আশা ও বিশ্বাসের রেখাপাত 
করিল। এই সময়ে আহম্মদ খ। দে|র্বাণী দিল্লী আক্রমণ করিয়' 
ছিলেন। অল্পবয়স্ক, অপরিণতবুদ্ধি নবাব ইহাতে' আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হইলেন | তাহার বিশ্বাস জন্মিল, আক্রমণকাঁরী পাঠান 
ক্রমে বিহার ও বাঙ্গীলায় আমিরা পড়িবে । স্্রাং তাহার 
আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্থির থাঁকিতে না পারিয়া ক্লাই- 
বের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন । যে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের 
নিকটে উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ পাইলেন যে, তিন 
থানি জাহাজ অনেকগুলি ইউরোপীর সৈন্য লইয়া বোম্বাই 
হইঠে ভাগীরথীর মুখে আসিয়া! পছ'ছিয়াছে, আর এক খানি 
জাহাঁজ আর এক দল পদৈম্ঠ লইন। মাদ্রাজ হইতে বালেশ্বরে 
উপনীত হইয়াছে । ক্লাইৰ এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য 
করিতে সাহসী হইলেন। এতদ্রিন ভিনি সৈন্যবলে প্রবল 
ছিলেন না, স্থতরাঁং নবাবের কথাতেই সম্মতি প্রকাশ করিরা 
আসিতে ছিলেন। এখন সৈম্সমাগমের সংবাদে প্রফুল্ল হই- 
লেন। তীহার পূর্বের আশা জাগির। উঠিল। তিনি নবাঁবেস 
কাছে যে অঙ্গীকার কগ্লিয়াছিলেশ, শাস্তভাবে যে শান্তিমষ 
। কথায় নবাবকে আশ্বাম দিরাছিলেন, তাহা ভূলিয়া গেলেন। 
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স্ঠঠয়ের মন্তকে পদাথাত করিয়া, স্ুনীতির অবমাননা! করিয়া, 
ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রগণে উদ্যত তইলেন। হল্গয়েল 
প্রভৃতি ইঙ্গরেজ বন্দিগণ যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইযা একখানি 
সামান্য নৌকার মৃধিদাবাদে যাত্রা করেন, তখন তাহাদের 
পরিধেয় বপন ছিল না, চাউল ও নদীর জলব্যতীত্ত অন্য 
কোন আহারীয বা পানীয় ছিল না, নৌকাষ পৌ্রবৃষ্টি হইতে 
রক্ষা পাইবার ভাল আবরণ ছিল না। তীহারা এইবপ দুর্দশা 
গ্রস্ত হইয়। কাশীমবাজারে উপনীত হইলে হল ওয়েল সেই স্থানে 
ফরাপীদিগের কুগীর অধ্যক্ষ ল'কে একপানি পত্র লিখেন । 
পত্র পাইরা ল” নদীতটে আদিনা বন্দীদেৰ দিকটে প্রীত্র এক 
ঘণ্টা থাঁকেন। ল, রঙ্ীদিগকে কহেন যে, ঘদি তীহারা বন্দী- 
দিগকে আহার করিতে এক ঘণ্টার জন্য তটদেশে নাঁমিতে 
দেয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে ঘখোচিত পাবিতোমিক দেওয়া 
যাইবে, কিন্ত রক্ষকগণ ইহাঁতে সম্মত না হওযাঁতে ল বন্দী- 
দিগকে পরিধেষ ও অন্যান্য গরম কাপড়, খাদা, পানীঘ ভুনা) 
এবং নগদ টাক] দেন। বন্দিগণ মুধিবাঁদে উপনীত হইলেও ল” 
প্ররূপ সৌজন্য ও বন্ধুতা দেখাইতে ক্রট কবেন নাই | 

হলওষেল স্বয়ং এই উপকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিষ! 
গিষাঁছেন। ফরাসী, ছুঃসময়ে ইঙ্গবরেজের এইরূপ উপকার 
করিঘ়াছিলেন *। এখন ইঙ্গরেজই প্রতাপকারের বিনিময়ে 
ফরাসীদিগের অপকারসাধনে প্রস্তত হইলেন। কৃতজ্ঞতার 
কি শোচনীয় পরিণাম ! 

এখন লর্ড ক্লাইবের পার্থ নবাব সিরীজউদ্দৌলাকে রাখিলে 
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উভয়ের চরিব্রগত তাবতম্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। হীষ্গ- 
রেজ ও ফরাদী, উভয়েই সিরাজউদ্দৌলার রাজো বাস করিতে 
ছিলেন। উভয়েই শান্তভাবে আপনাদের অবলশ্ষিত কার্যে 
প্রবৃত্ত থাকেন, ইতাঁই নবাবের ইচ্ছা ছিল। অধিক্ত নবাব 
ফরাঁপীদিগকে রন্দ! করিতে প্রতিশ্রত ছিলেন । এই প্রতিশ্রুতি 
প্রযুক্তই তিনি ফরাপীদিগের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠাইয়! 
দেন, এবং এই প্রতিঞ্ুতি প্রপৃক্তই লর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর 
আক্রমণে নিরস্ত গাকিতে অনুরোধ করেন। বাজ্যাধিপতির 
এই অন্ররোধ রক্ষণ কর। লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্ক 
এই কর্তশ্পালনে ক্লাইবের মনোনোগ ছিলন1। সিরাজউদ্দৌল! 
নিজের অধিকাঁলে শান্তিৰ ব্যাঘাত জন্মাইনে ক্লাইবকে নিষেধ 
করিরাছিলেন, চতু ক্লাইব চাতুপণী অবলম্বন করিরা, নবাঁনকে 
আশ্বাস দিরাছিনেন। সিন্বাজউদ্দৌল। শান্তির প্ররাসী, ক্লাইব 
শান্তির বিদ্বেবী, সিরাজউদ্দৌলা আশ্রিতের রক্ষাবিধাঁনে যত্বণীল, 
ক্লাইব দেই আশ্রিতের অনিষ্টনাধনে উদ্যাত । সিরাজউ.দ্দীল। সবল 
হৃদয়ে ক্লাইবের নিকটে সরলতার আশা করিদ্বাছিলেন, ক্লাইব 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অপুর্ব চাতুৰী ও প্রবঞ্চনান বলে তাহাকে 
ভুলাহয়া বাখিযাছিপেন। সিরাজউদ্দৌল| সরলভাবে ইঙ্গনেজ 
বণিকের সর্ধপ্রকাৰ স্াবধা করিন] দিরাছিলেন, ক্লাইব সেই 
সরলতা ও সুবিধার বিনিমরে উ।ভাকে প্রতারিত করিতে উদ্যত 
হইরাছিলেন। পিরাজউদ্দৌোল! সদ্যবহারের সম্মানরক্ষক, ক্লাইব 
সাধুতাঁর অমর্ধ্যাদাীকারক। পিরাজউদ্দৌল! প্রভাবিত, ক্লাইব 
প্রতারক । নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে? বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যার অদ্বিতীয় আধিপতি। আর ক্লাইব কে? বাঙ্গালার এক 
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দল বিদেশী বণিকের একজন সামান্স সেনাপতি মাত্র। এই 
আশ্রিত সেনাপতি এক সময়ে আশ্রয়দাতা অধিপতিকে এই 
রূপে প্রতারিত করিয়াছিলেন। ভারতের ত্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
স্থাপনকর্তী লর্ড ক্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়স্ক সিরাজের চরিত্র 
কতদুব উজ্জল হইয়াছে, তাহ! ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।  * 

রণতবীর অধ্যক্ষ ওযাটসন্‌ সাহেব পদগৌরবে ক্লাইব 
অপেক্গ। উচ্চশ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন । স্থতরাং ক্লাইব তাহার 
বিনা সম্মতিতে চন্দননগর আঁরুমণ করিতে পারিলেন না। 
এদিকে ওঘাটপন্ও নবাবের অন্তমণ্তি ব্যতিরেকে উপস্থিত 
বিষয়ে সম্মত হইলেন নাঁ। বাভাহউক্*, তিনি এ বিষয়ে 
নবাবকে সম্মত করাইতে একখানি পত্র লিখিলেন। ফরাসী- 
দিগকে সাহান্য কন্নাতে নবানকে যখোচিত ভর্খসনা কন! 
তইল। ইনার পর রণতরীর অধ্যক্গ লিখিলেন__“পাঠানের 
আক্রমণ নিবারণ জন্য আপনি পাটনায় বাইতেছেন; এ জন্য 
আামাদের সাভাধ্য প্রার্থনা কনিক্াছেন, আনাদিগকে চন্দন- 
নগর অধিকার কবিতে অন্থুপতি করুন, আপনার ইচ্ছা হইলে) 
আগা আপনার সহিত দিল্লী পর্যন্ত যাইব। আমরা শপথ 
' পূর্বক কি এই প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হই নাই যে, আমাদের 
এক পক্ষেব বন্ধ শক্র, অপর পক্ষের বন্ধুও শত্রু বলিয়া পরি- 
গণিত হইবে? এখন বদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পালন ন1 
করি, তাহ হইলে কি প্রঞ্চকের শান্তিবিধানকর্তা ঈশ্বর 
আনাদিগকে শান্তি দিবেন না! ?"” পত্র পাইন! নবাব বিস্মিত 
ও স্তন্তিত ভইলেন। তিনি ঘখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, 
ঈতখন কখনও ভাবেন নাই যে, শী পবিত্র সন্ধিপত্রের 
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1 এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অনুগত ও 'আািতের 
উচ্ছেদসাধন কি প্রবঞ্চকের দপগ্ুবিধাতা ঈশ্বরের অভি- 
প্রেত? অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ইঙ্গরেজের এই অপূর্ব ব্যাখ্যায় 
অধীর হইলেন। বিশ্ময় ও অধীরতার সঙ্গে তাহার ক্রোধের 
' সার হইল। ফরাপীগণ বাঙ্গালায় শান্তভাবে অবস্থিতি করি- 
তেছিল, তাহারা কলিকাতায় ইঙ্করেজদিগের অনিষ্টসাধনে 
উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াঁটদন্‌ সাহেব পবিত্র সন্ধি নামে, 
দুর্জনের শান্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাঁধন- 
জন্য অনুরোধ করিভে সন্কুচিত হইলেন না। ইঙ্গরেজের বর্ণিত 

তিজ্ঞানশূন্য, ধর্্ক্ঞানশূন্য রিরাজউ্রান্দীল! ন্যাঁরত ধর্মের অব- 
মাননা সহা করিতে পানিলেন না। নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি 
ইঙ্গবেজদিগেব কথা বঙ্গ করিতে অসন্মত হইলেন । বাহীরা ছলে, 
বলে ও কৌশলে নির্দোষ ও নিপীহ লোকের সব্ধনাশে উদ্যত 
হয়, ঈশ্ববের সঙ্গে ভীভারাই প্রবঞ্চক ও শাস্তির উপপৃক্ত। 
নবান এইনপ গ্রব্গকের প্রবঞ্ধনাজালে জড়িত না হইরা আপ- 
নাল হদযবলের পরিচয় (দরাছেন। আন্গষেপের বিষয়, অধিকাংশ 
দ্রেজেন ও ভীভাঁদের ছন্দান্তবন্তী ভারতবর্ীরের লিখিত 
তাপে এই জদয়বলের সমুচিত সন্মান রক্ষিত হয় নাহ । 
ভাত্পরত| ও দূরদশিতার অভাবে, পক্ষপাতিভা ও স্বার্থপন- 
তার প্রভাঁবে ইহাদের লেখনী প্রারই অবৃতেন্ধ নিনিমঘে গরূল- 
ধান! উদ্গীবণ করিনাছে। 

ওয়াট সন্‌ সন্ধিপাত্রের 'অপুর্ব ব্যাখ্য। করিয়া, যখন পিরাজ- 
উদ্দৌলাকে চন্দননগব আক্রমণের অন্ুমতিদানে সম্মত করা- 
ইতে গাঁরিলেন না, স্টাহার চাতুরী, তাহান কৌশলজাল, 


ই 
উ 
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যখন মস্তই সিরাজের কাছে বার্থ হইল, তখন তিনি অন্য 
উপায় না দেখিয়া ভয় প্রদর্শনে উদ্যত হইলেন । অষ্টাদশবর্- 
বষস্ক তরুণমতি নবাবের মনে আতঙ্ক জন্মাইয়া, আপনাদের 
স্বার্থ স্বাধন করিতে এখন তাহার ইচ্ছা হইল । * তিনি ৭ই মার্চ 
নবাবকে লিখিলেন, “বদি দশ দিনের মধ্যে সন্ধি অনুসারে কার্ম্য 
করা না হয়, তাহ! হইলে, তিনি আরও অধিক রণতরী আনা- 
ইবেন এবং তাহার রাজ্যে এমন অগ্নি প্রজ্জবালিত করিনেন 
যে, সমস্ত ভাগীরণীর জলেও তাহা নির্বাপিত হইবে ন]11, 
সিরাজউদ্দৌলা যখন আকফগানদিগের আশঙ্কায় অস্থির 
ছিলেন, তখন কঠোরমতি ইঙ্গরেজের এই কঠোরতাময় পত্র 
তাঁহার নিকটে পহু'ছিল। পত্র পাইয়া তিনি অধিকতর অস্থির 
হইলেন। গভীর আশঙ্কার তীহার পুর্বক্রোধ তিরোহিত 
হইঈল। তিনি এখন বিনয়ের সহিত ওয়াট সন্কে লিখিলেন 
যে, ফরাঁসীদিগকে কোনরূপ সাহায্য কর! হয় নাই। সন্ধি- 
পত্রের নিরমসমূহ পালন করিতে তাহার (বিশেষ বত্ব 
আছে। ইহার পর চন্দননগর আক্রমণের সন্বন্ধেতিনি লিখি- 
লেন, “আপনার সদ্বিবেচক ও সচ্চরিত্র। যদি আপনা- 
দের কোন শক্র সরলহৃদয়ে আপনাদের আশ্রয় প্রার্থনা কবে, 
তাহা হইলে আপনার অবস্ত তাহার জীবনের কোন হানি 
করিবেন না। কিন্ত এইরূপ দয়াপ্রদর্শনের পূর্বে আপনাদি, 
গকে সেই শত্রর হৃদয়ের সরলতা ও অভিপ্রায়ের সাধুতার 
সম্বন্ধে সন্তোধকর প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে । নচেৎ আপ- 
নার! যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে পারেন ।” 
ওয়াট্সন্‌ নবাবের এই শেষ বাক্যই, চন্দননগর আক্রমণে 
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তাহার সন্মতি বলিয়। ধরিয়া! লইলেন। পরদিন সিরাজের চিন্ত- 
বৃত্তি আবার পব্বিষ্িত হইল। পিরাজ পরদিন জানিতে পারি- 
লেন যে, আফগাঁনেরা আর বাঙলা মাক্রমণ করিবে না। 
স্বতরাং তিনি নিঃশক্ক ও নিরুদ্বেগ হইলেন। বে গভীর আশঙ্কা 
তাহাকে অস্থির করিপ্ন। তুলিয়াছিল, ইঙ্গরেজের গহিত আচন্র- 
পে তাহাদের নিকটে তাহাকে অন্ুনর বিনয় করিতে প্রন- 
ভিত করিত্াছিল, তাহী অনেকাংশে দূর হইল। তিনি এখন 

ক্ডভান সহিত ওয়াট সন্কে চন্দননগর আক্রমণে নিরন্ত থাকিতে 
(লখিধা পধঠাইলেন। কিন্ত্াঙার কথার কোন9৪ ফল হইল 
| চা ক্লাইবের সায় চন্দননগর আক্রমণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
লেন। তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এখন কিছুতেই বিচ 
রি হইল না। নবাবের দ্বিভীবঘ পত্র তাহার নিকট অনসন্মান- 
হুচক বলিয়া বোঁধ হইল । তিমি অব্লিন্ধে চন্দননগরের বিকদ্ধে 
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রণতরী পন্িচালিত করিতেন । 

কুটবৃদ্ধি ইচ্গরেজ কিরূপ চাতুবী অবলম্বন করি! মন্সনন্থ 
নশীজউদ্দৌলাকে অস্থিব করিন। ভ্ললিঘাছিলেন, এই ঘটনা ও 
তাছা ম্পই বুঝা যাইবে । ছলে হউক, বলে রে কোনবূপে 
নসীনকে আপনাদের ক্ষমতান আবন্ত করিয়া রাখাতেই 
ইঙ্গরেজ কোম্পানির বিনে ছেষ্ট। ছিল) ক্লাইব ও গুঘাট,. 
সনের সমরে এই চেষ্টা অধিকতর প্রসারিত হয়। ইঙ্গনেজ 
“কাল্পানিন ব্যবহারে সিরাজউদ্দৌল বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়। পড়ি 
রঃছ্থিলেন। তাহার দূরদর্শী মাভামভ মৃত্যুশব্যায় তাহাকে দে 
উপদেশ দিপ্াছিলেন, তাহা উহার স্বতিপটে অঙ্কিত ছিল *। 


* খন হালিবদ্দীথ'[ব সৃত্যু হয়, তখন মারহটাদিগের প্রবল গপ্রতাপ। 
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তিনি ইঙ্গঈরেজ হইতে নানা অনিষ্টের আশঙ্কী করিতেন। উঙ্জ- 
রেজ তীভাঁকে সন্ধিপত্রের যে অর্থ বুস্নাইবা দেন, তাহাতে ভিনি 
স্তস্তিত হন। ঘ্ণী ও বিরাগেৰ মভিত াহার ক্রোধ বাড়ির! 
উঠে» ভিনি প্রথমে ইরেজের কোন অনিষ্ট" করিতে উদ্যত 
হন নাই; ইঙ্গরেজ কোম্পানিই তীহার বিরুদ্ধাচনণ করিয! 
'নাপনাদের গ্রাধান্ত স্থাপনে প্রবাস পাঁন। বিদেশীর এপ 
আাম্পদ্ধা রাজ্যাধিপতির সহনীৰ হন নাই। এই 'অনহিষু। 
কথনও অপক্ষপাত ইতিহানিকের নিকটে নিন্দনীর হইবে ন। 
পাহারা কোনও রাজ্যাধিপনিন আশ্রয়ে বান করিয়া পেখে, নান। 
চাতুবীভে সেই রাজা(ধিপতিরই ক্ষনত| নাশ করিতে প্রবৃত্ত হব, 
তাহারা লোক ও ন্তারভ দণ্ডনীয় । ইঙ্গরেজ সিরাজউদ্দৌল'র 
নিকট অবন্ত এইরূপ দগুনীন হইপাছিলেন। কিন্ত সিরাজ তীহা- 
দিগকে দণ্ডিত কবেন নাই। তীাহাদিগেন দে সকল ক্ষতি হই- 
সাছিল, সিরাজ সমস্ত ক্ষতিৰ পৃৰণ করিরাছিলেন। তথাণ 
তাহাদের দূরাকাজণার পরিতপ্তি হব নাই। স্যারের মস্তক 
পদাথাত করিয়া, বিবেকেন ম্্যাদ। বিন কবির, আল্মসন্মানে 
জলাপ্লি দির, তাহাব। কেবল আত্বস্বার্থের হৃপ্তিবাধনেই 
দ্যত হইযাছিলেন। কিছুতেই এই ছুনাকাক্ষার অবসান হণ 


1 


অহানাষ্্ সৈন্য সময়ে মদয়ে বাঙ্গালায আনিব। উপদ্রব কবিত। এই নমথে 
উদ্রেজেবাও প্রবল হইতে ছিলেন। তীাহাদেৰ হুদুঢ রণতরী 'ও জঙ্জবুন্ধে্র 
প্রণালী দেখিয়া আলিবন্ধীর্থার বিস্ময়ের উদ্দেক হয়। তিনি মারহট্ট।দ- 
বিগেব পরাক্ষম ও ইঙ্গব্জেদিগের জলযুদ্ধকৌশল লন্দা করিয়! মৃত্যুননশে 
নিরাজউদ্দে!ল।কে কহিয়াছিলেন। “এখন, স্থলে আগ্থি জ্বপিতেছে। জলে উচ5|। 
রিলে কে শিবাইতে নর্থ হইবে? আঁলিবদ্বাথণ] ইহা কহিয়। সিবাছবে 
নব্য নিত লভ্ভার রাখিতে পবামশ টিয়ানছিলেন। 
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নাই, এই উদ্যমও কিছুতেই প্রতিহত হইয়া উঠে নাই। উচ্গ: 
রেজ এক সমরে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবককে আপনাদের চাতু্ী- 
জালে আবদ্ধ করিয়া, আর এক সময়ে, তীহাঁকে ঘোরতর 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের আবর্তে ফেলিয়া! দ্বিযা, আপনাদের* স্বার্থ 
সাধন করিতে ছিলেন । তরুণবধস্ক নবাব এক সময়ে ইঙরেজের 
অনুচিত প্রার্থনায় অধীর হইয়া অপরিসীম ঘ্বণা ও ক্রোধ 
প্রকাশ করিতেন, আর এক সময়ে তীাচ্াদের ভয়ে ভীত 
হইয়া অনুনয়বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেন। 
ইঙ্গরেজের কুট মন্ত্রণার ঘোবতর আবর্তে পড়িঘা নির্দোষ 
যুবক এইরূপে এদিক ওদিক পরিচালিত হইতে ছিলেন। 
আর ইঙ্গরেজও এইরূপে এই নির্দোন যুবকের বুদ্ধিবিত্রম 
ঘটাইয়া, আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ও প্রাধান্য অপ্রতিহন্ 
রাখিতেছিলেন। বঙ্গে ইঙ্গবেজেন বাঁজত্বস্তাপন এইরূপ অন্ুদা- 
বা ও অবিবেচনায় কলঙ্কিত হইঘাছিল। এইরূপ অপরিসীম 
প্রাঁধান্তম্পৃহ! ও অনন্ত ছরীকাজ্ণার আৌতে বিবেক ও সাব 
পন্তা 'ভাসিয়া গিয়াছিল। 
চন্দননগর আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইল। পরাজিত ফবানীগণ 
কাঁশীমবাজারে আঁসিযা আশ্রয় লইল। নবান চন্দননগর পতনের 
ধবাদে যারপরনাই, তুদ্ধ হইলেন । ক্রোধের আবেগে তিনি 
ইঙ্ঈরেজদিগকে শান্তির বিরোধী বলিয়া ভত্সনা করিতে ক্রটি 
করিলেন না। ফরাসীদিগের উপর এখন তাহার প্রগাঁড সম- 
বেদনার সঞ্চার হইল। তিনি পরাজিত ফরাঁপীদিগকে কাশীম- 
বাজারে আপনার রক্ষাঁধীনে রাখিলেন। কিন্ত তিনি ফরাপী- 
দিগের প্রতি সমবেদন! দেখাইতে গিয়া ইঙ্গরেজদ্িগের অনিষ্ট 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার। ৪১ 


সাধলে উদ্যত হন নাই। লর্ড ক্লাইব আপনার গোপনীয় পত্র- 
লমুহে ম্প্ট স্বীকার কবিরাছেন বে, নবাব সন্দিপত্রের সম্ত 
নিরম বাষথ রক্ষা করিরাছিলেন | ভিনি সুধিদাবাদের রেসি- 
ডেন্ট $য়াট স্‌ সাঠ্বকে তিন লক্ষ টাকা দিতে সন্কুচিত হন 
নাই। ইঙ্গরেজ কোম্পানিন্র বে দমন্ত কুঠী ও দ্রব্যাদি নবাবের 
জধিকারে আপিরাঁছিল, তৎ্দধুদায়ই ফিরাইয়া দেওরা হয়। 
এসম্বন্ে নবাবের কোনরূপ অবত্ব বা ক্রটি লক্ষিত হয় নাই *। 
কিন্ত সিরাজের এই সদাঁচারণেও লর্ড ক্লাইব সন্থ্ট হন নাই। 
অপরিণতবুদ্ধি, অপরিণতনয়স্ক রাজ্যাধিপতি জগতেন সমক্ষে 
নেকপ সভ্যনিষ্ঠার পরিচঘ্ধ দিনাছিলেন, বিদেশী ইঙ্গরেজ 
কোম্পানির একজন কুটবুদ্ধি কর্মচারী সে সভানিষ্ঠান্ব অর- 
নাননা করিতে সন্কৃচিত হন নাই। লঙ ক্লাইৰ গোপনে পিবা- 
জের সত্যবাদিতার প্রশংন। করেন, কিন্ক প্রকাণে তাহার 
অনিষ্টনাঁপনে কতনক্কল্প হইয়া উঠেন। গ্ভায়ও ধম্মের অবনাননা। 
করিযাও তিনি আপনাদের প্রাপান্ত রাখিতে প্রনান পাই 
ছিলেন। কিছুতেই তাভার এই ভনভিপন্ষি প্রাতহত ভদ না 
এবং কিছুতেই তাহার এই ছুনাশা দূনীভূত ভইনা যা নই 
নিত্রাজ ক্রমে বঝিতে পাশিকুলন পে, ভিনি বীবে কাছে ও 


ইঙ্গনেজেন গাতুবালাচল জাডত হইাতেছেন। কিতিবীয তিক । 


শো 


ভাঁভাৰ ক্ষমতা অন্তচিত ও প্রান্ত বিলুপ্ত হইয। খাইতে । এন 
দুশ্চিন্তায় ইঙ্গরেজ দশে উপর ক্রমে তাহার অবশ্বানের ন্ট: 
হইল। তিনি রাজা দাদুল ভকে দৈঘনন হইব? ভাবী । 
তীববন্তী পলাশী গ্রামে গাকানছে আদেশ দিলেন 
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আদেশপ্রচারে ইঙ্গরেজদিগের প্রতি তীহাঁর কোনও শক্রতা 
প্রকাশ পার নাই। পলাশী গ্রাম কলিকাতা বা চন্দননগরের 
নিকটবর্তী নহে; ব্লাবদুলভিও ইঙ্গবেজ সৈশ্তদলের সমক্ষে 
আপনার সৈগ্যদল স্থছপন কবেন নাই । দিরাজ সমগ্র «দশের 
অধিপতি ছিলেন। অধিষ্কত ভূখণ্ডেন ঘে কোন স্থানে ভিনি 
আপনার সেনীপতিপিগকে রাখিতে পারিভেন। এই কার্টযযেন 
পিকদ্ধাচরণে কাহানও কোনও অধিকার ছিল না। তথাপি 
লর্ড ক্রাইব পশাশাতে নখাথেৰ পৈহ্দন আছে শুনিঘা, তাহার 
লিড সন্ত হইলেন। নবাবের আধকানে আব নে 


নকল ফবাপী উপনিবেশ ৪ ফরাপী প্রজা হিল, তংপঘদান ভিনি 
হাঁপনার হত্তে ননপণএ কবিত নপাবকে কঞোত্রভাবে লিখিযা 


£1ঠাইজলিন। তব্রদে ভাহাব এ কঠোনভাৰ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । ক্রমে হতভাগ্য গিবাজের অপঃপভনের হএপাত ঘটল। 

সিনাভউদ্দোল। ননিদাবাদেৰ সিংগাসনে অদিষ্টিত ছিলেন। 
75 ধান্গালা, বিহাব, উডিবাণ তীভার এছাশিপভা ছিল। 
তথাপি একদল বিদেখান অধীনস্থ সেনাপতি তাহাকে তাহাল 
অনভিপ্রেত বাধ্য মাপনে মাদেশ দিতে লাগিলেন । লাজ 
শপরতব্‌ ধন্দে নেদপ বিনর ও শিষ্াচান দেপাইতে হণ, লঞ্ড- 


ঠ 


2 
৬৪। 


লাইন তাহার কিছুই পনিচর দেন নাই। ফরাদাগণ নবানের 
অধিকারে 'আশ্রপ লইঘাছিলেন; নবান তাহাদিগকে বক্ষ 
করিতে ধর্ম বাঁধ্য ছিলেন। কিন্ত ল্ড ব্লাইৰ এই রাজবন্মে 
প্রতি কিছুমাত্রও সম্মান প্রদশন করেন নাই। ভিশি সেই 
আশ্রিত ফরাপাদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ জন্ত ননাবকে 
কঠোরভাবে আদেশ দেন। বিদেশীন এইবপ আম্পদ্ধা ও 
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এই্টরূপ অনধিকারপ্রিন্তার বাজ্যাধিপতির মনে কিরূপ অপ- 
মান দ্বণা, ক্রোধ ও বি্বাগের আবেগ উপস্থিত হইতে পারে, 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা ঘায়। এদিকে গিরাজউদ্দোল! 
অতিতরুণবরস্ক ছিলেন। বরসের তান্যপ্রুক্ত তাথার চিন্ত- 
বুস্তির চাপন্য সর্ধাংশে তিরোহিত হর নাই। ইহার উপ 
বণিক্বৃন্তি বিদেণান নান উপদ্রবে তিনি অস্থির হইঘা পড়ি 
লেন। তাহার ধারভা অন্তহিত হইল। ক্রোপ পুর্ণমাত্রাষ 
উদ্দাপ্ত হইণা উঠিন এনং অপত্রিপীম অপমানটিবে তীভাব জদন্র 


কালিমানস' হইদ। পড়িল। দিণদে ভাহান শান্ত ছিল না, 
হাত্রিতে৪ নিদ্রা আমিঘা তাহাল শ্রীন্তাবনোরনে সমর্থ হইত 
ন।। আছ আক্রমণভীতি 2 তাহার হদনে ছজাগ- 


দক ছিল। তিনি আপনা শোনান পরিণাম চিন্তা কারস 
ক্রাদ উদ্দঘ, ক্রমে শাঙ্কত ও সন্দিদ্ধ হইঘা উঠিলেন। বন্তোপ 
[নত টিবাদনণের নান তাহার নিকট হইতে অপনানত 


হইগা। ভান একদিন ইঞ্গধেদ দূতকে কঙোরভাবে ভহনা 
(নিতেন, আন এক দিন অন্থনন [ব্নন কানা তাহাব সাভাধ্য- 


1২ 
শপ 
চন 
১ 
ডি 


ইতেন একদিন আফ্গনেন আক্রমণনংবাদে নংনরশ্ত 
হইাডেণ, আর একদিন ইশদেএদের কোন কূপ )বিগহিত 
আনব প্রার্থনার দিশীহাৰা হইনা পড়িতেন, একদিন তাহা 
ক্রোধ এজ্লিত হইপা উঠিত, আর একদিন দুশ্চিন্ত। ও বিবাদে 
তাহাত্র নুখে প্রগাঢ় কালিথার রেখা পাত রর বাঙ্গাণা, 
(নিহার, উড়িধ্যার অদ্বিতীর অধিপতি এইবূপ সক্ষটাপন্ন অবস্থান 
পড়িবাছিলেন। পর-গ্র তারণ ও পৰ-লাগ্ননায় হতভাগ্য অষ্টা- 
দশব্র্বীম যুবকের সুথ ও শান্তি এইপ তিরেহিত হইয়াছিল 


৪৪ তারত-প্রসঙ্গ | 


বাজ্যাধিপতির ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর সম্ভবে না। 
এই শোচনীয় অবস্থা ভাবিত্না আজ কে নাহতভাগ্য সিরাজের 
প্রতি সমবেদনা দেখাইবে ? অপমানের কঠোর দংশন, নিরাঁ- 
শার গভীর আন্রনাদ, প্রভূণক্তির শোচনীয় অধঃপতন ও বিঘা- 
দের অনন্ত কালিমার ছবি স্থৃতিপটে অষ্কিত করিপ্না আজ কেনা 
এই হুতভাগ্য বালকের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাদ পবিত্যাগ করিবে? 
কিন্ত আজ অধিকাংশ ইঞগ্গরাজের ইতিহাদে দিরাজ ঘোন 
বৃত্ত নরাধম বলিরা বণিত হইতেছেন। ইঙ্গরাজের অস্ষিত 
সিরাজের এই কলঙ্ক চিন মাজ বঙ্গের গৃছে গুহে বিরাজ 
করিতেছে । কলঙ্কের অকথ্য মন্ত্র উচ্চ।রূণ করিনা আছ অনেকেই 
এই হতভাগ্য সিরাজের পরলোকগত আত্মা সন্তপণ কপিনে 
ছেন। নবাব পিরাজউদ্দৌলার অদ্র্টচক্র এক নময়ে নহম। 
এইরূপ পরিবন্তিত হইদ়্াছিল । 

সিরাজউদ্দৌলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উডডিব্যার শানন- 
দণ্ড গ্রহণ করেন, এবং পরে যখন ইঙ্গরেজদগের সহিত তাহা 
সন্ধি হয়, তখন বঙ্গ-ক্ষেত্রে ছুইটি প্রধান রাজপুকদ্তে আবিভাব 
হইয়। উঠে। ইহারা উভয়েই সিরাজের মক্ষে আপনাদের প্রদ্স্ 
বিস্তার করিতেন, উভরেই কার্্যক্ষম ও ক্ষনতাপ্রির ছিলেন । 
নবাবের দরবারে উভরেরই ক্ষমতা ও প্রাধান্ বদ্ধমূল হইনাছিল। 
ক্রমে ইহাদের চক্রান্তেই দিরাজের কপালভাঙক্ষিবার উপক্রম হয়। 
ইহাদের একজন চক্রান্তের হুত্রপাত কবেন, আর একজন দেই 
চক্রান্তের গতি বিস্তার করিয়া, পিরাজের হলে স্বয়ং রাজ্যেশ্বত 
হইয়া উঠেন। ইহাদের একজন ওয়াট্স সাহেব, আব এক- 
জন মীরজাবর খ!। 


বঙ্কে ইঙ্গরেজাধিকার। ৪৫ 


ওয়াট্স্‌ সাহেব মুর্ষিদাবাদে ইঙ্গরেজ কোম্পানির রেপি- 
ডেণ্ট ছিলেন। লর্ড ক্লাইব এই রেসিডেণ্ট দ্বার! অনেক সময়ে 
নবাবের মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন। সুতরাং নবাবের 
দরবাগ্ধে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইত, তাহার কিছুই ক্লাইবের 
অবিদ্দিত থাকিত না। ক্লাইব এই সুক্ষদর্শী কর্মচারী হইতে , 
সকল বিষয় জানিয়া, আপনার ছুরভিসন্ধিসিদ্ধির উপায় নির্ধা- 
বণ করিতেন। ওয়াট্স সাহেব যেমন সাঁক্ষাৎসম্বন্ধে কলি- 
কাঁতায় ইঙ্গরেজ কোম্পানির সণ্হত ঘনিষ্ঠতান্ত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন, মীরজাফর তেমন ছিলেননা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার 
সহিত মীরজাঁফররখীর ঘনিষ্ঠতা ছিল | মীরজাফর নবাব 
আলিবদ্দীর্থার কন্ঠাকে বিবাহ করেন, এবং সিরাঁজউদ্দৌলার 
প্রধান সেনাপতি হইয়! বকৃসী উপাধিতে বিশেষিত হন। তাহার 
অধীনে অনেকগুলি সুশিক্ষিত টসন্তছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই, 
সমরক্ষেত্রে প্র সকল সৈন্ত একত্র করিয়া আপনার রণ-পারদর্শিতা 
দেখাইতেন। ঘটনাক্রমে সিরাজউদ্দৌলার রক্ষিত এই প্রধান 
সেনাপতিরও মানসিক ভাব পরিবন্তিত হয় । আলিবন্ডী খা ধাহাঁকে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং আপনার দুত্তারভ্রকে ধাছাঁর 
তস্তে অর্পণ করিয়৷ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলা র 
আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন, তিনিই 
শেষে ইঙ্গরেজের পক্ষে যাইয়া আপনার সেই আশ্রপ্দাতা, প্রতি- 
পাঁলনবর্তী প্রভুর বিরুদ্ধে সমুখিত হন। ছন্গিবার লোভে, অপার 
বিশ্বীঘাতকতায়, মীরজাফরের চরিত্র এইরূপে কলঙ্কিত হইয় 
ছিল। এই রূপ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়! মীরজাফর সিরান্ের 
সর্ধনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। 


৪৬ ভারত-গ্রসঙ্গ । 


নিবাজউদ্দৌল। তাহার মাতামহ আপিবদ্ণাথার ভ্ঘাঁয় টুল- 
দর্শী বা সদ্বিবেচকছিলেন না। তাহার রাজত্বকালে কেহ কে5 
কোন কোন ব্ষিয়ে অপন্তষ্টছিল। প্রধান প্রধান রাঁজপুরুষেরা ও 
সহসা তাহার অব্যবস্থিততা দেখিয়া বিরক্ত হইয়: উঠি- 
তেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মহাতাপটাঁদ, রাজ] বার ছুলভ 
ও মীরজাফর খা প্রভৃতি বাঙ্গালার রাঁজকাধ্যের প্রধান পরি- 
চালক ছিলেন । জগ্ংশেঠ মহাঁতাপচাদ নবাবের ধনতৃষ্ণাব 
অসন্তষ্ট হন। নবাবের একজন তরুণবয়স্ক প্রিরপাত্র, রা 
দুলভের উপর ক্ষমত! প্রকাশ করাতে, রায় ছুলভিও নবাবের 
উপর বিরক্ত হইয়া! উঠেন। যখন রাঁজ্যের প্রধান প্রধান রাঁজ- 
কন্্মচারিগণ বোঁনও বিনয়ে বাঁজ্যাধিপতির প্রতি অসন্থ্ট 
ইন, তখন সহজেই কে।ন একটি গুরুতর ষড়নন্ছের উদচ্ভুল 
হইতে পারে। উপস্থিত সমঘেও সিরাজের বিরুদ্ধে এই ইন্দ্রপ 
ষড়বন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথমে জাবলতি তফ খা] 
নামক এক জন রাজপুরুষ রঙ্গক্ষেত্রে আবিভূতি হন। তিনি 
রেসিডেণ্ট ওয়াটস্‌ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করেন থে, নবাব 
ইঙ্গরেজের বিনাশসাধনে রৃতনন্কন জইয়াছেন। মে পর্যান্থ 
আফগাঁনদ্িগের আক্রমণভয় দূর না ভ্, সে পর্যন্ত তিনি ইঙ্গ- 
রেজদিগের সহিত মৌখিক বন্ধুতা বাখিতেছেন মা । তিনি 
্বীঘ্ঘই সৈগ্ঠদ্বল লইয়া পাউনান ঘাত্র! কবিবেন। তীহার অন্- 
পঙ্থিতিতে )ইদরেজ? গণ সহজে মুর্ষিদাবাদ অধিকার করিতে 
পারেন। ধ্যারলতিক খ। অতঃপর নবাব হইবেন, ইহা স্থির 
হইলে তিনি, রাজ! রারছল্ভ ও জগংশেঠেন সহিত মুষি, 
দাবাদ অধিকারে ইঙ্গবেজদিগের সাহাব্য করিতে পাঁকেন। 
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টা পর ইঙ্গরেজের। যে কোন প্রস্তাব করিবেন, জীরপত্তিফ, 
তদনুুপাঁরে কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হইবেন । 

ওয়াট স্‌ সাহেব এই সকল কথা ক্লাইবের নিকটে লিখিয়া 
পাঠাইঞলন। ক্লাইব এবিষয়ে উৎসাহদিতে ক্রি করিলেন ন1। 
ক্লাইবের এই উৎসাহস্চচক পত্র যখন ওয়াট স সাহেবের নিকটে 
পৌহুছে, তখন আর একজন অধিকতর ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ 
হইতে আর একটি অধিকতর অনুকূল প্রস্তাব উপস্থিত হয়। 
মিরজাফর পিত্রস নামক একজন আর্মানি দ্বারা ওয়াট 
সাহেবের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, যে, যদি তিনি সিরাজের* 
স্থলে বাঙ্গাল|, নিহার, উড়িধ্যার শাঁসনকর্তুপদে অধিষ্ঠিত হন, 
তাহা হইলে দিরাজের বিরুদ্ধে ইঙ্গরেজাদগের যখোঁচিত 
গাভাব্য করিতে প্রস্ততি আছেন। উপস্থিত প্রস্তাব ক্লাইবের 
নিকট সাদরে পরিগৃহীত হইল। ক্লাইব ওয়াটস্‌ সাহেবকে 
লিশিয়া পাঠাইলেন যে, মীরঞজাফর নবাব হইলে, ইঙ্গরেজ 
কাম্পানিকে ঘগোচিত অর্থ পুরস্কার দিতে হইবে, এবং ইঙ্গ- 
ব্রেজ কোম্পানির ও সর্ধনাধারণেব যে সকল ক্ষতি হইয়াছে 
তৎসমুদাবের পুরণ করিতে হইবে। 

ধাহার। হতভাগ্য গিরাজের অধঃপতন সাধন জন্য ইঙ্গরেজ- 
দিগের মহিত বড়মন্ধে লিপু হন, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়। 
ভারতবর্ষ আঘাদের মাতৃভূমি; আমরা ভারতবর্ষীয় বলিয়া 
অনেক বিষয়ে জগতেব সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করিতে পারি। 
সমন্ত ভাবতবাদীর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভ্রাত্ভাব, আছে ও 
নকল বিবযে স্বদেরীবদিগের ভিত একমত হইতে পারিলে, সকল 
নময়ে স্গদেশীমদিগের গুণোত্কীত্তনে সমর্থ হইলে, আমাদের 


৪৮ ভারত-প্রদঙ্গ। 


হৃদয়ে অপরিসীম আহ্লাদের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্ায়ের অন্ু- 
রোধে আমর! ছুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, 
আমাদের যে সকল স্বদেশী এক সময়ে বিদেশীর সহিত ফড়ঘন্ত 
করিয়! হতভাগ্য সিরাজের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন, তাহার! 
সদ্বিবেচনা, বিশ্বস্ততা বা ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
সিরাজউদ্দৌল! যখন মুধিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন 
বঙ্গের অধিবাসিগণই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ডের 
পরিচালক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌোলার জাতিবিদ্বেষ ছিল ন।। 
তিনি স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া বিজাতির অবনতি সাধনে 
উদ্যত হইতেন না। তাহার সময়ে রাজা রামনারায়ণ পাটনার 
শাসনকর্তা, জগংশেট মহাতাঁপটাদ ধনরক্ষক ও মন্ত্রিসভার 
সদশ্ত, এবং রাজা রাঁয়ছুলভ প্রধান বাঁজস্বমন্ত্রী ছিলেন। 
স্থতরাং মুসলমান ধর্দ্নাবলম্বী সিরাজের রাজ্যে হিন্দুধন্মাবলম্বীর 
উচ্চপন্দ, উচ্চ সম্মীন ছিল । হিন্দুগণ সৈম্য পরিচালনা করিতে 
পারিতেন, সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণা দিতে পারিতেন, এব্‌ং 
রাজ্যের ধন বুদ্ধি করিয়া রাজ! ও জনসাধারণেন উপকার 
করিতে পারিতেন। তথাপি এক সময়ে ইহারাঁই সিরা 
জের সব্ধনাশ করিয়া শ্বেতপুরুষের হস্তে সর্বতোমুখী 
ক্ষমত| দ্রিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইহাদের ধারণা ছিল যে, 
ইঙ্গরেজগণ ক্ষমতীপন্ন হইলেই ইহার! অত্যাচার ও অবিচারেন 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মপ্রাধান্ত সর্বতোভাবে অক্ষুপ্ 
রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল । চক্রাস্তকারিগণ মায়াবিনী মরীচিকায় 
উদভ্রাস্ত হইয়স। বে সুখ ও শান্তির উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিলেন, 
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সে সুখ ও শাস্তি তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিবা উঠে নাই। তীহান। 
আপনারাই আপনাদের পারে কুঠাৰ[থাত করেন, এবং আপ- 
নারাই আপনাদের স্বদেশীয়ের উন্নতির পথ কণ্টকিত করিয়া 
তুলেন! ইঙ্গরেজের ক্ষমতার তাহাদের ক্ষমত্র নিলুপ্ু হয়; 
ইঙ্গরেজের গ্রাধান্তে তাহাদের প্রাধান্ত অন্তহিত হইন! বার । 
এক শত বৎসরের অধিক কাঁল হইল, বাঙ্গালাঁর ইঙ্গরেজের আধি-? 
পত্য বদ্ধমূল হইয়াছে । ইঙ্গরেজের ্ দুরাম্মা সিরাজেৰ 
সময়ে যে অপুর্ব দৃশ্ত বাঞ্ষাপির হৃদয়ে যগপৎ আশা ও বিশ্বাসেব 
সঞ্চার করিয়াছিল, এই এক শত বৎসরের ঠা কলেও সুসভ্য 
ইঙ্গরেজের অধিকারে সে দৃশ্তেৰ আবির্ভাব হয় নাই। ইঙ্গরেজের 
রাঁজে) আাঙ্গ অস্ত্র স্পর্শ করা বাঙ্গালীর মহাপাঁপেৰ মধ্যে পন্দরি- 
গণিত, আজ ইঙ্গরেছের সন্ধিবিগ্রহের মন্বণ।-গুহে বাঙ্গালীর 
প্রবেশাধিকার নাই, আছ রাজনৈতিক বিষয়ে বাঙ্গাণী ইঙ্গ- 
ন্নেজের নিকটে অবিশবন্ত, রাজ্যের শাসন-দগু-পরিচালনে আজ 
বাঙ্গালী ইঙ্গরেজের সমক্ষে অশক্ত । ইঙ্গরেজের ক্ষমতা-দাত! 
জগতংশেঠের বংশধর, আজ ইঙ্গরেজের রাজ্যে দীনদশাগ্রস্ত, 
রাঁজবল্পভেন বংশধর আজ হীনভাবে সাধারণেব নিকটে অনুগ্রহ 
প্রার্থী । চক্রান্তকারিগণ যদি জাঁনিতেন যে, ইঙ্গরেজের 
অধিকারে, ইঙ্গরেজের *বিচাঁরে তাহাদের স্বদেশের এইরূপ 
শোচনীয় অধঃপতন হইবে, তাহা হইলে, বোধ হর, তীহার! 
লর্ড ক্লাইবের পরিপোষক হুইতেন ন|, এবহ “রাজকে রাজ্য- 
চাত করিয়া আপনাঁদেব অধিকীরছ্যুতির পথ পরিক্ষার করি- 
তেন না। ঘটনাচকে তাহাদের মতিবিত্রম ঘটয়াছিল। 
তাহারা পরিণাঁম-দ.ভার পরিচশলিত হন নাই? সছ্িবেচন! 
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তাহাদিগকে স্থুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। তাহারা অন্ধবিশ্বীসের 
বশবত্তী হইয়া একটি তরুণবরন্ক যুবকের বিরুদ্ধাচরণ করেন, 
এব্‌ং অদূরদশিতা ও অসনীক্ষ্যকানিতাঁদ আপনাদের পৰিক্র 
গ্রভৃভক্তি কলঙ্কিত করিয়। তুলেন। তাহাদের বিশ্বাদঘাতক 
ভায়,তাহাদের জন্মভূমিব যেরূপ অনিষ্ট ঘটরাছে, তাহা অনন্ত 
কাল অপক্ষপাত ইতিহাসে অক্ষর অক্ষরে লেখা থাকিবে। 

বখন ধিরাঁজের সব্ধনাশের হুত্রপাত হইতেছিল, মুধিদাব| 
দেব প্রধান রাঁজপুক্ষগণ যখন ইচ্গরেজদিগের সহবোগী হইর| 
আপনাদের প্রভৃকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে চেষ্টা! করিতেছিলেন, 
সিরাজউদ্দৌলা তথন আপনাঁৰ বর্তব্যপথ অব্ধারণ করিতে 
পারেন নাই। তখন তাহার গভীৰ সন্দেহ ক্রমে গভীরভর হইর| 
উঠিগ্াছিল। তিনি আপনার চারি দিকে ঘোরতর বিপ্লবিপন্ত্ে 
দেখিয়া অধিকতর উদ্িগ্র ও কর্তধাবিমুঢ় হইগ্রা পড়িরাছিলেন। 
কিরূপে ইঙ্গরেজের ননক্ষে আপনাৰ্‌ প্রাধান্য অন্যাহত রাখিতে 
হইবে, কিরূপে আপনাকে সমুদঘ বিপদ হইত রক্ষা করিতে 
হইবে, তাহা তিনি তথন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। 
সিরাজের আশঙ্কা কিরূপ গুরুতব্ন হইনা উঠ্িপাছিল,তাহ! তাহার 
মেই সময়ের অবস্থার বিষয় ভাবিলেই স্পষ্ট বুবিতে পা? 
বায়। ভিনি ধাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহারাই তাহার সর্ধনাশ ঘটাইতে কৃতসঙ্কল হন। যাহাদের 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করিধা তিনি আপনাকে নিরাপদ 
করিবেন, ভাবিয়াছিলেন, তীহাক্বাই ভাভাকে অধিকতর বিপদে 
ফেলিতে উদ্যত হইয়। উঠেন। গুকতর আশঙ্কা ও উদ্বেগর 
করাল ছাঁয়া চারিদিক হইতে আদিয়। তাহার হৃদয় অন্ধকাঁরময় 
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করিতেছিল। বিশ্বাসঘাতক কর্মমভারিগণের যড়যন্ত্ে তাহার 
পতন অবশ্ন্তাবী হুইয়। উঠিয়াছিল। তীহার কার্য প্রণালী 
স্থনিয়মিত ছিল নাঁ॥ তিনি শাদনদণ্ডের গৌরব রক্ষা করিতে 
লুযোগঞ্পাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে 
লগিল, প্রতিদিন সিরজের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর 
শোঁচনীয হইয়া উঠিল । প্রতিদিন সিরাজ আপনাকে শক্র- 
পরিবেষ্টিত ভাবিষা, অধিকতব শঙ্কিত, অধিকতর চিত্তিত 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন । 

পূর্ন বলা হইয়াছে, চন্দননগব অধিকৃত হইলে কতিপণ্ব 
ফরালী নৈন্ত কাশীমবাজাঁরে গিনা আঁশ্রত্র গ্রহণ করে। ইহার! 
তগাষ উপস্থিত হইলে, কানীমবাজারের ফরাসী কুচীতে ৭? 
জন ইউবোপীন ও ৬০ জন এতদ্দেশীয় সৈহ্য সমবেত হয়। পল! 
নামক একজন ফবাঁসী ইহাটের সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতির 
কার্ম্যে তাহার তাদৃশ যোগ্য! ন। গাকিলেও, তিনি দবদর্শী ও 
সদ্দিবেচক ছি্লেন। নবানের মঙ্গল-সাঁধনে তাভার নিশেষ 
আগ্রহ ছিল। তিনি নবাবেস নিকটে থাকিয়া আপনার স্বদেশীষ- 
দিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবাছিলেন। কিম্ক লঙ 
ক্লাইব এই অল্পসংখ্যক ফরাপীব'ও বিরুদ্বাচরণে নিরস্ত থাকেন 
নাই। তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য ফরানী অধিকার আক্রমণ 
করিবাঁব অনুমতি দিতে নবাবকে কঠোরভাবে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে ননাবেৰ ক্রোধ উদ্দীপ্ু হইবা উঠে। 
ননাঁব ক্রাইবের এই অনুচিত প্রার্থনা সম্মত হন নাই। 
কিন্তু ক্লাইবের প্রার্থনা অগ্রাহা করিবার অল্প কাল পরেই তীহাব 
মানসিক ভাবের পবিবর্তন হয। তিনি আবার ইলগরেজ- 
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ভীতিতে বিচলিত হইয়া উঠেন। ফন্পাপী সেনাপতি “ল” কে 
স্বানীস্তরিত কনিরা ইঙ্গরেজ কোম্পানির সন্তষ্টিনাধনে এখন 
তাহার ইচ্ছ! হয় । দুবদর্পী “ল? সস ননাঁবের এইরূপ চাঞ্চল্য 
দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া) উঠিলেন। তিনি বৃথা লবাবকে 
বুঝাইভে লাগিলেন থে, যাহাবা সকল সময়ে সকল বিষয়ে 
তাহার সমক্ষে বিশ্বস্ত ভাল পপ্রিচর দিতেছে, তাহাদিগকে স্বানা- 
স্তরিত করিলে তীহান বিপদ বাড়িরা উঠিবে, বৃথা দেখাইতে 
লাগিলেন, যে, বিশ্বন্ত ফন্ণাসীবা রাজধানীর নিকটে থাকাতেই 
তাহার বিশ্বাসঘাতক কর্খচাবীদিগের দৃবভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত 
হইতেছে । “ল"র এই সুক্তিপুর্ণ কথাঁন নবাবের চৈতন্য হইল 
নাঁ। “ল*স্থানান্তরে গেলে আপনাদেব শ্বার্থটিদ্ির অন্তরায় 
দুর হইনে ভাবিয়।, মুর্শিদাবাদের বিশ্বাপঘাতক রাজপুরুষগণও 
সিরাজকে পূর্ব সঙ্গ অন্ুপান্ে কার্য করিতে উপদেশ দিতে 
লাঁগিলেন। সুতরাং নবাব, 'ল, কে কাশীমবাঁজাঁর পরিত্যাগ 
করিতে বিশেষ অন্বরোধ করিতে লাশিলেন। তিনি ফরাসী 
সেনাপতিকে প্রপ্োজনান্ুরূপ অর্থ ও অস্ত্রশক্ত্র দিশা কহিলেন 
যে,তিনি যেন ভাগলপুবের অধিকদৃনে গমন না করেন । ভাঁগল- 
পুরে থাকিলেই নবাব আবশ্তকমভ তীহার সাহাধ্য লইতে 
পারিবেন । “ল” ইচাছে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না । তরুণবয়স্ক 
যুবককে চতুরের চাতরীজালে এইনপ জড়িত হইতে দেখি; 
তাহার ভ্বদঘ্ে গভীর বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিলেন, ক্লাইন যেরূপ চত্ুবতা দেখাইতেছেন, মুর্ষিদাঁবাদের 
রাঁজপুরুষগণ বেরূপ বিশ্বাসে পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে 
নবাবের অধংপতন অবশ্ন্থাবী। ফরাসী সেনাপতি নবাবকে 
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ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত দুর- 
দৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। নবাবের বুদ্ধিচাঞ্চল্য ও 
যড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে এই হিতৈথী ব্যক্তির সমস্ত যুক্তি 
বিফল হুইল। নবাব পূর্বেই তীহাকে স্থানান্তরে যাইতে 
আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি এখন এই আদেশপাঁলনে উদ্যত 
হইলেন। নবাঁব বিধপনচিত্বে, সজলনরনে তীহাঁকে বিদায় » 
দিয়! কহিলেন যে, তিনি শীপ্বই আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন। কিন্তু নবাঁব বিপত্তির বিষম বাঁগুরাঁর ধীরে ধীরে 
যেরূপ আবদ্ধ'হইতেছিলেন, তাহ! দূরদর্শী ফরাপী সেনাপতির 
অবিদিত ছিল না। নবাবের শেব কথার ণল' কাতর 
তার সহিত কহিলেন যে, বোধ হয় আর তাহার কখন পর- 
স্পর সম্মিলিত হইবেন না * | ইহার পর “ল* আবার কাতবতাৰ 
সহিত নবাবের কাছে এই ভিক্ষা করিলেন যে, নবাঁব যেন 
তাহার কথ। মনে রাখেন। নিরাঁশাঁব ঘোর অন্ধকারে, বিপত্তিত্ 
করাল ছায়ায়, তাঁহার ভবিষ্য সুখের পথ আচ্ছাদিত হইতেছে। 
আঁপাতমনোরম দৃষ্ঠে, আপাত সুখের আবেশে,তিনি যেন কখনও 
ইহা ভুলিয়া না যাঁন। পরস্পরের সম্ভাষণবাক্য শেষ হইল। 
“ল” সজলনয়নে নবাবের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন । 
তরুণবয়স্ক নবাবও একছন বিদেশীর এইরূপ সৌজন্ত, এই 
রূপ স্নেহ ও এইরূপ সমবেদনা য় মুগ্ধ হইয়া সজলনয়নে তাহার 
গমনপথের প্রতি চাহিয়া রছহিলেন। “ল” আপনার সৈম্ত লইয়া 
ধীরে ধীরে কাঁশীমব্জার পরিত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে 
তাহার ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে লাগিল। ফরাপী 'সনা- 
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পতির গমনসংবাদে ক্লাইব সম্পূর্ণ নিরুদ্ধেগ হইলেন। এখন 
অভীষ্ট কাধ্যসাঁধনে তাহার বিশেষ উত্সাহ জন্সিল। তিনি 
কাশীমবাঁজারের ইঙ্গরেজ কুঠী রক্ষা করিতে একদল টসন্ 
পাঠাইয়া, ওয়!টস্‌ সাহেবকে মীরজাফরের সহিত সমুদ্র 
বন্দোবস্ত ঠিক করিতে অনুরোধ করিলেন। ফরাসী 
সেনাপতি “ল”র প্রস্থানের কয়েক দিন পরেই নবাঁবের চিত্ত- 
বৃত্তি আবাব পরিবন্তিত হইল। ইঙ্গরেজদিগকে সন্ধষ্ট করিবার 
জন্তই নবাব “ল' কে কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। এখন তীহা বিশ্বাপ হইল যে, ইহাতে তীহারই 
অনিষ্ঠ ঘটবে। ইঙ্গরেজ সেনাপতি ইহাতে সম্পষ্ট ন। হইব 
তাভাকেই ধনে প্রীদে বিনষ্ট কবিতে সচেষ্ট হইবেন, সৃহন্াং 
আবাব তীভার ভদ্র বাড়িগ্কা উঠিল। গভীর আশঙ্কা আবাব 
তাহাকে বিচলিত করিভে লাগিল । তিনি নীর্জাকরকে পনৰ 
হাজার সৈন্য লইয়া রাজ। ছুল্ভরায়ের সহিত পলাশীতে 
থাকিত আন্দশ দিলেন, কাশানবাজারের ইঙ্গরেজ কুঠী ভাল 
রূপে পনীক্ষা কবিষু। দেখিলেন, এবং ইঙ্গরেজ রণতরীব 
গভিনিরোধ জন্য ভাঁগীরথীতে বৃহৎ বুহৎ কাঠের গুড়ি 
ডুবাইযা রাখিলেন। 

নবাব ইক্ষরেজের ভয়েই এই সমস্ত করিতে বাঁধ্য হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজদিগকে আপনাহইতে আক্রমণ কর 
উ্রাহার ইচ্ছা ছিল না। নানা ছুশ্চিন্তাযর় ও নান! হূর্ঘটনার 
তাহার বিশ্বাস জন্মিরাছিল বে, ইঙ্গরেজ একদিন তাহার রাজা 
আক্রমণ করিবেন। তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ পূর্ববাব- 
ধাঁনতা অবলম্বন করির়াছিলেন। নবাবের এই কার্যে চতুর 
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ক্লাইবের উদ্দেশ্ত সিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইল। নবাব 
ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্থোগ করিতেছেন বলিয়া, ক্লাইব'ও 
আটঘাট বাধিতে লাগিলেন, এবং এখন ছুরাঁশর মীরজাফরের 
"সহিত যড়যন্ত্রধটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া! নবাবের 
সর্বনাশ ঘটাইবার অবসর পাইলেন । 
যখন মীরজাফর নবাবের আদেশে পলাশীতে যাত্রা করেন, 
তখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার 
জন্য মুধিদাবাদে একজন বিশ্বস্ত এজেণ্ট রাখিয়াছিলেন । ওয়াটস্‌ 
সাহেব ইহা "অবগত হইয়া উপস্থিত বিষয়ে অতঃপর কি 
করিতে হইবে, জানিবাঁর জন্য আপনার সহকারী স্কঁফ্টন 
সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়। দিলেন । এই সময়ে নবাঁবের 
মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়, নবাব আপনাঁকে 
সম্পূর্ণরূপ নিরাঁপদ ভাবেন, এজন্য যে সকল সৈন্য কাশীম- 
বাজারে আসিব।র জন্য কাঁটোয়াষ অবস্থিতি করিতেছিল, 
ওয়াট স্‌ সাহেব তাহাদিগকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে 
বলিয়া পাঠাইলেন । 
ধড়বন্বঘটিত সমস্ত বিবরের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলি- 
কাতান ইঙ্গরেজদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল *। 
এই সমিতি হইতে প্রগম একখানি সন্দিপত্র প্রস্তত হয় । নবাব 
হইলে, মীরজ।ফরকে যে সকল প্রস্তাব কাঁ্যে পরিণত করিতে 
হইবে, সন্ধিপত্রে তৎসমুদয়ের উল্লেখ থাকে । এই সন্ধিপত্রে 
নিম্নলিখিত ১৩টি ধার। ছিল £__ 


* এই সমিতিতে ড্রেক, কর্ণেল, ক্লাইব, ওয়াটস্‌, কর্ণেল কিলপাটি কঃ 
বেচর, ও মানি ংহাম সাহেব ছিলেন। 


হু ভারত-গ্রুসঙ্গ ৷ 


১ম্‌। শাস্তির সময়ে, নবাব সিরাজ উদ্দৌলা'র সহিত .ইঙ্গ- 
রেজদিগের যে যে সন্ধি হয়, আমি তৎসমুদয় রক্ষা! করিক। 

২য়। ভাঁরতবর্ষীত্ম হউক, কিংবা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ 
ইঙগরেজের শত্রু হইলেই, আমার শক্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

৩য়। বাঁঙ্ষালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদিগের যে সকল 
 কুগী ও সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় ইক্গরেজের অধিকারে থাকিবে। 
আমি এই তিন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ফরাসী" 
দিকে কখন অনুমতি দেব না। 

৪র্থ। নবাব সিরাজউদ্দৌোল। কলিকাত। আক্রমণ ও অধি 
কার করাতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার- 
পুরণ জন্য আমি শ্রী কোম্পানিকে এক কোটা টাকা দিব। 

৫ম। উক্ত আক্রমণে কলিকাতার ইঙ্গরেজ অধিবাপিগণের 
যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি তাহাদিগকে ৫০ লক্ষ টাক৷ 
দিব। . 

৬ষ্ঠ। কলিকাতার অন্তান্তি অধিবাঁসীদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য 
২০ লক্ষ টাকা দেওরা ঘাইবে। 

ণম। কলিকাতার আন্মীনিদিগের ক্ষতিপূরণ জঙ্ত ৭ লক্ষ 
টাকা দিব। এই টাকা বণ্টনের ভার ওয়া্টস্‌, ক্লাইব, ড্রেক 
ওয়াট সন্, কিলপাঁটি,ক ও বেচর্‌ সাছেবর উপর থাকিবে 

৮ম। কলিকাঁতার প্রাস্তভাগে যে মহারাষ্রথাত আছে, 
তাহার মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাঁগ, এবং শ্রখাতের বহিঃগ্থ ৬০০ গ্জ- 
পরিমিত ভূমি ইঙ্গরেজ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইবে। 

*ঈম। কলিকাতার দক্ষিণে কুন্পী পর্য্যন্ত ভূভাগ, ইঙ্গরেজ 
কোম্পানির জমিদারিব্র অন্তর্গত হইবে। আঅন্তান্য জমিদারের 
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ধেনিয়মে কর দেন, ইঙ্গরেজ কোম্পানিকেও দেই নিয়মে 
কর দিতে হইবে । 
১০ম। ই্রেজ আমাঁর সাহায্যের জন্ত যে সৈন্য পাঁঠাই- 

বেন,ঞামি তাহা র্‌ খরচ ফোগাইব 

১১শ। হুগলীর দক্গিণ গঙ্গানাগর পর্ম্যন্ত, ভাগীরথীর তটে 
আমি কোন ছুর্প নির্মীণ কারিতে পাঁরিব ন।। 

১২শ | উপরে টাকা দেওয়ার সঙ্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব 
হইয়াছে, আমি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িদ্যার অধিকাৰ পাইয়াই 
তৎসমুদয় কার্যে পরিণত করিন। 

মীরজাফর নবাব হইলে, প্রগমে দে যে কাধ্যের অন্ু- 
ষাঁন করিবেন, ভাঁহ1 এইকপে স্থির হয়। ওপাঁটস্‌ সাহেব কলি- 
কাত। হইতে এই সন্ধিলিপি প্রীপ্ত হঈনা মীবজাফরের এজেন্টের 
হস্তে সমর্পণ করেন । এজেন্ট পলাণীত্তে যাইয়া! উহা! আবাঁর 
মীরজাঁফরকে দেখান। ইহার ছুই দিন পরে, এই এজেন্ট 
যুধিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া] ওয়াটস্‌ সাহেবকে কহেক্স, সে, 
“মীরজাফর সন্ধিপত্রের সমস্ত প্রস্তাবে সন্মহ হইয়াছেন, কিন্তু 
এই বিষয় উমিচাঁদের গোঁচর করা তাহা অভিপ্রেত নম, 
যেহেতু তিনি উমিটাদের উপর কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন, 
করিতে পারেন না 1”, 

সন্ধিপত্র পারস্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উহার দ্বাদশ 
ধারার পর মীরজাফর এই বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর 
করেন ১-“আমি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রেরিতের নাঁমে 
শপথ করিতেছি যে, যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন সন্ধির 
নিয়ম মকল পালন কৰ্বিতে কখনও ওুঁদাসীন্ত দেখাইব না 1”: 


৫৮ ভাঁরত-প্রসঙ্গ | 


ইহার পর ত্রর়োদশ ধারায় ওয়াট সন, ডেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওশা- 
টস্‌, কিলপাটি,ক্‌ ও বেচর্‌ সাহেব নিয়লিখিত ভাবে আপনা- 
দের নাম স্বাক্ষর করেন__“মীরজাফর খাঁ সন্িপত্রেন উল্লিখিত 
নিয়ম সকল পালন করিবেন, এই স্বত্বে আমরা ইষ্ট ইত্ডিন। 
কোম্পানির প্রতিনিধি স্বন্ধপ তইযা ঈশ্বরের নিকটে শপগ 
করিতেছি যে, মীরজাফর খা বাভাছরকে বাঙ্গালা, নিহত ও 
উড়িষ্যার স্থবাদার করিতে যগোচিত সহায়তা করিব, এনং 
তাঁহাকে সমস্ত শত্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে বন্ত করিব ।” 
এই রূপ ত্রয়োদশ ধারাপুর্ন ঘ্বণিত সন্ধিপত্র মীরজাঁফৰ ও 
ইঙ্গরেজদিখের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়। এই রূপে মীরজাফর ও 
ক্লাইব প্রমুখ ইঙ্গরেজগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্বনাশ ঘটাইবাস 
হ্ুত্রপাত করেন | 

উদ্লিধিত সদ্ধিপতে মীরজাকন কলিকাতা ইঙ্গনে জদ্িগকে 
যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইল- 
প্রহথতিষ্ম ছুনিবাৰ লালদ। চরিতার্থ হণ নাই। ইঙ্গরেজসম্প্র- 
দাঁয়েব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে আব এক 
খানি অঙ্গীকারপত্র প্রান্ত ভব। এ অঙ্গীকারপত্রে নিন্ন- 
লিখিত ব্যক্তিদিগকে পার্শের লিখিত মত টাকা দিবার কগা 
গ্রাকে 


কলিকাতার গবর্ণন ট্রেক সাঁভেব ৭৭ :২১৮০১০১৯ টাক 
কর্ণেল ক্লাইব .** *** ঠা 827৮ 
ওয়াট স্‌ সাহেব.., “** ১১০২১৪০১৭০০ ও 
কর্ণেল কিলপাটি,ক রি 5০২১৪০১০০৬১, 


মাঁনিংহাম সাভেব রর ১১৯১১৪০১০০৩ ২ 
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১৫,২০,০০০টাকা1* 
ট্রীরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্যলাঁভ 
ননসে* এইরূপে ইঙ্গরেজদিগের ভোগলালসার পথ উন্মুক্ত 
করিয়াদিলেন। ওয়াট স্‌ পাহেব যখন তাঁহার সম্মুখে সন্ধিপত্র , 
উপস্থিত করেন, তথন তিনি আপনাদের চিরপবিত্র কোরাঁণ 
নাথাম় লইয়া, এবং আপনার পুত্রেৰ হস্তে দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ 
করিপ্না, গন্ভীরভাবে এই অঙ্গীকার করেন যে, ইঙ্গরেজগণ যখন 
নবাবের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি ইঙ্গরেজের সহ- 
ঘোগী হইতে সম্কচিত হঈবেন নাঁ। ইঙ্গরেজের! বদি সন্মুখবুদ্ধে 
অগ্রসর হন, তাঁহাহইলে তাহারা যেমন আক্রমণ করিবেন,অমনি 


+ এতদ্াযতীত ক্লাইব গ্রভৃতিকে আরও অনেক টাক! দিবার কথা হয়। 
মন্তি গোপনে এই দ্িযযেব বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যদিও সন্ধিসংক্রাস্ত কোন 
গ্রকাগ্ত কাগজে এ পিষ্ঘর উল্লেখ ছিল না, তথাপি নিম্নলিখিত হারে টাকা 
দেওয়।র বন্দোবস্ত ইয় :-- 


কর্ণেন ক্লাইব '** ১, ১১৮১৬১০০১০৪ টাক, 
ওয়া টস্‌ মাহেব ১" রঃ রঃ ৮)০৯১০৪০ ৯, 
কর্ণেল কিল পাট,ক ... ৩০০,০০০ ১ 
কলিকাতার হঙ্গবেজ ফে।ন্দিলেৰ ৬ জন সদ্য ্রতে ত্যকে 
১লক্ষ কবিব। এ 59 ১১৬১০০১০০০১, 
ক্লাইবেব সেক্রেটবি ওয়ালস্‌ সাহেব ** "* ৫)০০)০০৪ ), 
স্ক(ফ টননসাহৰ এ ও রও ২,০ ০,০০৪ 
লিটন সাচছের '*" ্ ৫০১০০০ ১ 
৩৯ গণিত পদাতিকদলের অধ্যক্ষ মেজর রা. 858 ₹ 


$ ? 
এতদ্বাতীত দৈনিক কন্ধচারী নিগকে ঘষে অভি টাকা দেওয়া হয়, 
তাহার অংশস্ববপ ক্লাইব ২,*০,০*৭ টাঁকা প্রাপ্ত হন। এই বিলু্নকাধো 
কাইবের ২০,৮১,০০* টাকা লাভ হয়। এস্বলে ম্মরণ রাখা উচিত, সে সময়ে 
টাকার মুল্য ব€&ন!ন সময়ের অপেক্ষা অধিক ছিল। 
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তিনি নবাঁবকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। চতুরে চতুরে মিলন 
হইল। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা স্থান পরি- 
গ্রহ করিল। অর্থের অপার মহিমায়, অনন্ত ভোগতৃষ্ণায় ধা, 
ন্তায়পরতা সমস্তই অন্তপ্ণান করিল। ঘোরতর অব্ভার_: 
_ কলঙ্কের অপীম কালিমার মধ্যে বঙ্গে ইন্গরেজ-রাজন্থের ভিন্ডি 
স্থাপিত হইল। 

পূর্কে-বল! হইয়াছে যে, মীরজাফর উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষর 
উমির্টাদের নিকটে গোপনে রাখিতে চাহিয়াছিলেন । তিনি 
জানিতেন, উদ্িটাদের সহিত ইঙ্গরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা আছে। 
উমিঠাঁদ অনেক সময়ে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উপকার করিঘ্া- 
ছেন। এখন যদ্দি তিনি এই ড়ঘন্ত্রের বিষ্র জানিতে পারেন 
তাহা হইলে, তাহাকেও অনেক টাকা দিরা বশীভূত করিতে 
হইবে। মীরজ।ফর এই আশঙ্কাতেই সমস্ত বিষয় উমিটাদেব 
গোঁচর করিতে চাহেন নাই । কিন্তু শীরজাকফরের এই অভি- 
প্রায় অনুসারে কার্য কর! ওরাটস সাহেবের ছুঃসাঁধ্য হইন। 
উঠিল। উমিচাদ ওরাটস সাহেবের বিশ্বাসভাঁজন ছিলেন । 
তিনি মুধিদাবাদে ওয়াউস সাহেবের অনেক সহায়ত করেন। 
ওয়াটস্‌ সাহেবের বিশ্ব(দ ছিল, যে, উপস্থিত ঘড়বন্ত্রের ব্ষিস 
বথাসময়্ে তাহার বিশ্বস্ত পাত্রের গোচর করা হইবে) কিন্তু 
মীরজাফরের দূত পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে ওরাটম্‌ 
সাহেবের মানসিক ভাবের পরিবর্ধন হয় । এখন হইতে ওয়া- 
টস্‌ সাহেব উমিষ্টাদের নিকটে অনেক কথ! ঢাঁকিবার চে! 
করেন। ইহাতে উমি্ঠাদের সন্দেহ বাড়িরা উঠে | উগিষ্টাদ 
 ম্্রষ্ট বুঝিতে পারিগ্ধাছিলেন, বে, মীরজ্াফরের সহিত ইঙ্গরেজ 
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দিগের কোন গুরুতর ও গোপনীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে । 
সন্দেহের আবেগে, এখন ভিনি ওয়াট্‌স্‌ সাহেৰকে সমস্ত বিষয় 
শ্জলর। বলিতে পীড়হ্ীড়ি করিতে লাগিলেন । টুতিহাসলেখক 
অর্ম সাব উপক্থিত বিব়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কথিত 
আছে, উমিষ্ঠাদ এই বলিয়া তয় দেখাইপ়াছিলেন, দি তাহার 
প্রার্থন! পুরণ কর! না হয়, তাহা হইলে, তিনি নবাঁবকে ষড়- 
যন্ত্রের কথা জানাইবেন। অন্তান্ত ইঙ্গরেজ এঁতিহানিকগণ 
অর্ম সাহেবের এই বাক্যই অতিরঞ্জিত করিয়া পবিত্র ইতিহাসে 
আপনাদের অপূর্ব কল্পনাচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। স্যার্‌ জন্‌ 
মালকৃম লিখিয়াছেন, “যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন উষিটাদ 
ওয়াটস্‌ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহেন যে, যদি 
ঠাহীকে ৩ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্ত না হয়, তাহ? হইলে 
তিনি নবাবের নিকট সমস্ত বিষয় প্রক!শ করিবেন*।॥ লর্ড- 
মেকলে মাল্কমের ছন্দান্ুবন্তী হইয়া, বলিয়াছেন, “উমিাদ 
৩০ লক্ষ-টাক! দাবি করিয়াছিলেন ।” গ্লিগ সাহেবের কল্পনাময়ী 
(লেখনী আবার এইরূপ অতিরঞ্জনশক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ 
কবিয়াছে £--“উমিঠ।দ ওয়াটস্‌ সাহেবের নিকটে উপাস্থত হইয়। 
কহেন যে, যদি তীহাকে *৩* লক্ষ টাক! দেওয়ার অঙ্গীকার 
কর। না হর, তাহা হইলে, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে সমস্ত 
বিষয় জানাইবেন, এবং সমস্ত ইঙ্পরেজ ও এতদ্দেশীয় ষড়মন্ধু- 
কাঁরীকে ঘটনাস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন”*। 

ইঙ্গরেজ এতিহাঁসিকগণের এই সকল বাকা নিরবচ্ছিন্ন 
জনশ্রুতি মূলক । এই বাক্যের কোন পরিপোষক প্রমাণ 

রি 1191108913, 15079 01652) 1১ 229-239. 
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অদ্যাপি পাঁওয়ী যায় নাই। মাল্কম, মেকলে প্রভৃতি 'সক- 
লেই অর্ম সাহেবের, “কথিত আছে” বাক্যের উপর নির্ভর 
করিয়া আপনাদের এইরূপ অতিরঞ্জনশদ্ধিচও কর্পনা-প্রিয়ত ৮৫ 
পরিচয় দিয়াছেন । উমিাদ নবাবের নিকট ফড়যন্ত্র প্রকাশ 
করিবেন বলিয়া যে, সকলকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সে 
সময়ে উমিঠাদের চরিত্র কলঙ্কিত করিতেই সকলে প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন। টাঁকা না পাইলে পাছে উমিঠচাদ সকল কথ! প্রকাশন 
করিয়! ফেলেন, এই আশঙ্কার সন্ত্রস্ত হইয়াই সে সময়ে কলি- 
কাঁতাস্থ ইঙ্গরেজগণ তাহার বিরুদ্ধে একটি অলীক দোষের 
আরোপ করেন। অর্ধ সাহেব অন্য প্রমাঁণাভাবে কেবণ 
“কথিত আছে” বলিয়াই, উমিটাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভি- 
যোগ উত্থাপন করিয়। ইতিহাসের সন্মান রক্ষা করিতে যত্রশীল 
হন। মালক্ম সাহেব এই “কথিত আছে” কথার অনুসরণ 
করিয়া উক্ত অভিযোগটি পল্পবিত করিয়া তুলেন, আর মেকলে 
ও গ্রিগ মাল্কমের পরিপোষক হইয়া আপনাদের রসমবী 
লেখনীর বলে জগতের সমক্ষে অপূর্ব কল্পনা-বিত্রম প্রদশন 
কৰরেন। বস্তুতঃ উমিচাদ ওয়াট্স্‌'সাঁহছেবকে কোন রূপ ভয় 
দেখান নাই। তিনি ইঙ্গরেজদিগের যেরূপ সপক্ষত1 করিতে- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ 
উত্থাপিত হইতে পারে না| সে সময়ে উমির্টাদ হইতে ইঙ্গরেজ- 
দিগের অনেক উপকার হইয়াছিল। উমিটাদ ইঙ্গরেজদিগের 
স্বার্থরক্ষার জন্য নেক বত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন 
কিন্ত ইঙ্গরেজগণ শেষে আপনাদের এই উপকারীর নিকট দমুচিত 
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কতজ্রতা প্রকীশ করেন নাই। ইঙ্গরেজে'র অদ্দীম চাঁতুরীতে 
ও অনস্ত কৌশলেই, শেষে, উষিষঠাদ প্রতারিত ও তগ্-হাদয 
হইয়া দুর্দশার একশেষ ভুগিতে থাকেন। এসম্বদ্ধে একজন 
ইঙ্গরেজ এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন, উমির্টাদ সে সময়ে 
ইঙ্গরেজদিগের যে উপকার করিয়পছিলেন, তদ্ঘিষয় বিবে- 
চন] করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইক্গরেজেরা উমিটাদ্কে 
বিশেষ পারিতোধিক না দিয়া! আপনাদের যারপরনাই অগা- 
ধুতা, অকৃতজ্ঞত1 ও ছুর্নীতির পরিচয় দিয়ছেন। আগার দ 
বিশ্বাস যে, তাহাদের আচরণেই উমির্টাদ ভগ্রহ্থদয় হন। টাক। 
না পাইলে তাহার অসস্তোষ জন্মিত, কিন্তু তিনি কখনও ওয়াঁটস্‌ 
সাহেবকে ভয় দেখান নাই, যথোচিত অর্থ না পাইলে নবাঁবকে 
ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইবেন, ইহা কখনও ওয়াটস্‌ সাহেবকে 
বলেন নাই । উমি্টখদের জাতির এবং উমিষ্টাদের শ্রেণীর কোন 
হিন্দু কখনও এরূপ করেন না”%। 
এই ইঙ্গরেজলেখক ইহার পর লিখিয়াছেন, ক€ল- 
কাতার গুপ্ত সমিতির আচরণ ও ষড়যন্ত্রমূলক স্বণিত সন্ধিব 
বিষয় পাড়িয়। বোধ হয়,কোন ইঙ্গরেজ লজ্জার হস্ত' হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবেন না। ইঙ্গরেজগণ,যখন উমিটাদকে অর্থ দিতে অস্বী- 
কৃত হইয়াছিলেন,. তখন তাহারা! আপনাদের মধ্যে অনেক 
টাক ভাগতভাগি করিক্া লইবার বন্দোবস্ত করেন। তাহাদের 
ধনতৃষণ, ও' তাহাদের নীচাঁশ়ত! কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। 
ওয়াট্স্‌ সাহেব একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা ক্লাইবের নিকট, এক- 
ধানি পত্র পাঠাইলেন, পত্রে উমিটাদের বিধয় উল্লেখ থাকিল। 
%:015119300) 1010 015৮9 9. 239-239.. 
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ক্লাইব এই পত্র পাইয়া -ওয়াট্্‌ সাহেবকে লিখিলেন যে,"ওয়াঁ- 
টস্ন ও সমিতির অন্তান্য সদ্তগণ সকলেই উমিটাদের চরিত্রের 
উপর দোষারোপ করিতেছেন, সকলেরই ধারণা হইয়াছে 
যে, উমিঠাদ খোর ছুর্বৃস্ত ও নীচাশয়। এই ছুর্বৃত্ত ও নীচা- 
শয়ের সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত *। অতঃপর ক্লাইব ছুই খানি 
অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। তাহার মতে 
এই স্থির হয় যে, প্রকৃত অঙ্গীকারপত্রে উমিটাদকে অর্থ 
দেওয়ার সম্বন্ধে কোন কথ! লিখিত হইবে না, কিন্তু যেখানি 
অলীক, তাহাতে লেখা থাকিবে, কার্ধ্য সিদ্ধ হইলে উমিটাদ 
২* লক্ষ টাক! পাইবেন । উভম্ব অঙ্গীকারপত্রেই ' মীরজাফর, 
ওয়াটসন, ক্লাইব ও কলিকাতাস্থ সমিতির অন্তান্ত, ঈদন্তগণের 
স্বাক্ষর থাকিবে বলিয়া, বন্দোবস্ত হয়। ক্লাইব এইরপ নীচা- 
শয়তার পরিচয় দিয়া, আপনাদের শ্বার্থসাধনের উপায় স্থির 
করেন। কিন্তু এই শ্বীর্থসিদ্ধির পক্ষে প্রথমে একটি অচিন্তনীর় 
অন্তরায় উপস্থিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটস্ন সাভেব 
প্রথম হইতেই ক্লাইবের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিভে- 
ছিলেন, এখন তিনি অলীক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
অসম্মত হন। ক্লাইব স্পষ্ট জানিতেন ফে, অঙ্গীকারপত্রে 
ওয়াটস্নের স্বাক্ষর ন! দেখিলে উমির্টাদের সন্দেহ বাঁড়িয়। 
উঠিবে, সুতরাং প্রথমে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু এই 
চিন্তা দীর্ঘ কাল থাকিল নাঁ। তাহার ছরাকাজ্ষ। উদ্দীপ্ত হইয়া 
উঠিল, স্কৃতরাং তিনি কিছুতেই নিরন্ত হইলেন না । যে কোন 
প্রকারেই হউক, আপনাদের স্বার্থসাধনই ভীহার প্রধাণ 
%* 108119500) 1,010 0135৩) 7. 233-234. 
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উদ্দেশ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে এই' উদ্দেশ্তসিদ্ধির অপার 
কলক্কময় উপাঁয় স্থির হইল। লিখিতে লজ্জা! হয়, ক্লাইব অলীক 
অঙ্গীকারপত্রে ওয়াট জনের নাম জাল করিলেন। 

কু$ইব স্বরং মির্দেশ করিয়াছেন যে, এক জন অর্থগুধ,: 
লোককে হতাশ করাই তাহার প্রধান উদ্দেপ্ত ছিল। কিন্ত 
ইঙ্গরেজ ও মীরজাঁফরের' মধ্যে যে সন্ধিপত্র প্রস্তত হয়, তাহাতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, সে সময় আরও অনেক অর্থগৃত্তর লোক- 
ছিল, ক্লাইব তাহাদিগকে হতাঁশ করিবার কোন চেষ্টা'করেন 
নাই। ইঙ্গরেজেরা যখন নবাঁবের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ 
করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের হুর্দমনীয় অর্থলালস' 
যখন বলবতী হইয়। উঠিরাছিল, তখন তাহারা কেবল উনিটা- 
দকে লক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত লোভের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন, 
এবং সেই লোভী ব্যক্তিকে যখোচিত শান্তি দিয়া আপনাদিগের 
লোভশুন্তা প্রকাশ করেন। তাহারা! জগতের সমক্ষে এইৰপ 
ধান্মিকতার ভাণ করিয়াছিলেন, তীহাদের ধর্্মভাব এইবূপ 
কলঙ্কের কালিমার আচ্ছন্ন হইরাছিল। ক্রাইব আত্মপক্ষ- 
সমূ্র্থন জন্য যাহ! নির্দেশ করিরাছেন,সভ্য জগতের. নিকটে তাহ 
কখনও আদরণীয় হইবে না। লোভের কুহকে পড়িয়া, ছুরা- 
শার্‌ দশন হইয়া, তিনি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া গির়াছেন, 
জগতের সমক্ষে তাহা অনন্তকাল বিদ্যমান রহিবে--অনন্ত 
কাল এই পাপময় চিত্র ইতিহাসে অস্কিত থাকিবে । 

উমিটাদের সম্বন্ধে ঘে ছুই খানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তত হয়, 
তাহার একখানি শ্বেত ও অপর থানি লোহিত বর্ণের । লোহিত 
বর্ণের পত্রে উমির্টাদকে, প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার কথা ছিল, কিন্ 
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শ্বেতবর্ণের পত্রে উহার কিছুই উল্লেখ ছিলনা, সুতরাং শ্বেতবর্ণ 
পত্র খানি প্রকৃত ও লোহিতবর্ণ পত্র খানি অলীক । ক্লাইব প্রকৃত 
অঙ্গীকারপত্রে ওয়াটস্নের নাম জাল করিরা, উভয় পত্রই 
ওয়াট সের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধেকি করিতে 
হইবে, তাহাঁও লিখিয়। পাঠাইলেন। 

পূর্ব বলা হইয়াছে ৫, রায়ছুলড ও মীরজাফর সৈম্তদল 
লইয়া! পলাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঙ্গরেজেরা অক- 
স্মাৎ পলাশীতে নবাবের সৈন্ত দেখিয়া মনে করিলেন, নবাব 
'্ভীহাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্ত নবাব ইহাতে 
প্রকাঁশ করেন যে, ক্ষরেজদিগের অনিষ্টসাধন জন্ত পলাশীতে 
সৈন্ স্থাপিত হয় নাই। হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা যখন এই- 
পে আজ দোষ ক্ষালন কবিতেছিলেন, তখন তিনি সহসা আর 
একটি ঘটনায় অধিকতর চক্রান্তজালে জড়িত হইয়! পড়েন। 

১৭৫৭ অবন্দের ওরা মে কলিকান্তার় একটি অপরিচিত 
পুরুষ উপস্থিত হন। আগন্ঠকের নাম গোবিন্দ রায়। তিনি 
মহারাস্্র সেনাপতি বলজীরাওর দূত বলিয়া! আপনার পরিচঘ 
দেন। তীহার নিকট বলজী রাঁওর এক থানি পত্র ছিল। এই 
পত্রে বলজীরাও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যদি কলিকাতা 
ইঙ্গরেজ গবর্ণর সম্মত হন, তাহ1ঃহইলে তিনি এক লক্ষ সৈন্তের 
সহিত বাঙ্গালা উপস্থিত হইবেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহযোগী 
হইয়। নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই পত্র উপস্থিত 
হইলে ইঙ্গব্েজদিগের সমিতিতে উহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক- 
বিতর্ক হয়, অবশেষে ক্লাইব বিশেষ চতুবত! দেখাইয়া, উহ! 
নবাবের নিকট পাঠাইবার প্রস্থাব করেন। তিনি এই বলিয়! 
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আগ্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, উপপ্থিত পত্র নবাবের নিকট পছু- 

ছিলেই, ইঙ্গরেজদিগের উপর নবাঁবের বিশ্বাস জন্মিবে। নবাব 
আপাততঃ বুঝিতে প্রারিবেন যে, ইঙ্গরেজদিগের কোনও ছরভি- 
সন্ধি ন$ই, কেনন। তাহার! মহাঁরান্্রসেনাপতির ' গোপনীয় পত্র 
দেখাইয়। আপনাদের সদাশয়তার পরিচয় দ্রিতেছেন। সমিতিতে 
ক্লাইবের এই প্রভাঁরণাঁময়ী যুক্তির সম্মান রক্ষিত হয়। সক- 
লেই উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করেন । স্ুুতরাৎ ক্লাইব বলজী- 
রাঁওর গোপনীয় লিপি ও আপনার লিখিত আর একখাঁনি পত্র 
স্কাঁফ উন সাহেবের দ্বারা নবাবের নিকট পাঠাইর! দেন। ক্লাইব 
আপনার পত্রে প্রকাশ করেন যে, মহারাষ্্রসেনীপতির গোপ- 
নীয় পত্র পাঠাইয়া দেওয়াতে প্রমাণ হইতেছে, ইঙ্গরেজের। 
নবাবের সহিত শান্তভাঁবে থাকিতে ইচ্ছ। করিতেছেন । নবাব 
কেন মলে, পলাশীতে সৈম্ত রাখিয়াছেন, ইহা তীন্ারা বুঝিতে 
পারিতেছেন না । এই সৈন্ঠ থাকাতে ইঙ্গরেজদিগের বাণি- 
জ্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং ইহাতে ইঙ্গরৈজদিগের মনে 
এই সন্দেহ হইতেছে যে, খন সুযোগ উপস্থিত হইবে, তখনই 
নবাব তীহাদ্দিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন । যখন 
নবাব আশঙ্কার তরঙ্গে দোঁলারমান ছিলেন, ইঙ্গরেজ- 
দিগের উপর বখন তাহার অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, 

তখন বলজীরাওর পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পত্র 
প.ইয়া সিরাজ আবার বিচলিত হইলেন, আবার এতটির পর 
আর একটি চিস্তার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লা গিল। 

তিনি আবার এই চিন্তার আবেগে অধীর হইরা, সুগময় স্বপ্রেন 

অপুর্ব বিভ্রম দেখিতে লাগিলেন । 
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নবাঘ বলজীরাওর পত্রের বিষয় পুর্বে কিছুই জাঁনিতেন 
নখ । বলজীরাও যে, বহুসংখ্য সৈম্ত' লইয়। বাঙ্গাল আক্রমণ 
করিবেন, ইহা পূর্ববে ভাহার গৌচর হয় নাই। এখন সহসা! 
এই বিপদের সংবাদ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ॥ নবাব 
বুঝিলেন যে, ইঙ্গরেজেরা তীহার হিতসাঁধনমানসেই এই 
ংকাদ তাহাকে জগনাইয়া সাবধান করিয়] দিয়াছেন, স্বতরাং 
ইঙ্গরেজদিগের উপর তীহার বিশ্বাসের আবি9ভাঁব তইল। 
তিনি ভাঁবিলেন, ইঙ্গরেজদিগেকে অবিশ্বাস করা তাহার 
পক্ষে অন্তায় হইয়াছে । ইঙ্গরেজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে অবিশ্বস্ত 
বা অসাধু নহেন। তীহাঁর! অবিশ্বস্ত হইলে, কখনও বলজীন্ন 
পত্র পাঠাইয়া দিতেন ন1। সুতরাং ইঙ্গরেজদিগের সদভিপ্রায়ের 
উপর সন্দেহ স্থাপন কর। কখনও উচিত নহে । এইরূপ ভাবিতে 
ভাঁবিতে নবাব সুখের আবেশে ইঙ্গরেজদিগের প্রশংসা কুবিতে 
লাগিলেন । সখের আবেশে, ইঙ্গরেজদিগকে শুভপনুধ্যায়ী পরম- 
মিত্র বলিরা মনে করিতে লাগিলেন। ক্লাইবের চাতুরী কল- 
বতী হইল। বাজীরাঁওর পত্র নবাবের সমক্ষে' অধিকতন 
মোহের অন্ধকার বিস্তার কবিল | নবাৰ অধিকতর মোহজালে 
জড়িত হুইক্মা ক্লাইবের প্রস্তাব অনুসারে কার্ধ্য করিতে উদ্যত 
ভইলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরকে সৈম্তদল লইয়া মুশিদাবাদে 
আসিবার জন্য আদেশ দিতে চাহিলেন | মারহাট্রারা বাঙ্গাল। 
আক্রমণ করিলে, রাজা দুল রায় ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া, সেই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন, এই অভিগপ্রান্নে 
তিনি রাঁর দুলভকে নৈন্যের সহিত পলাশীতে রাখিতে হচ্ছ 
করিয়। ছিলেন, কিন্তু ইহাতে আপনাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধির 
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ব্যাখাঁত হইবে, ভাবিয়া! ওয়াটস্‌ ও স্কাফউন সাহেব নান! 
কৌশলে নবাবকে সমুদয় সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ 
দিলেন, নবাব কিছুক্ষণ ইতস্তত: করিয়া, অবশেষে এই পরামর্শ 
অনুসণরেই কা্ধ্য করিতে সম্মত হইলেন । মীরজাফর আপনার 
সৈন্যদল লইয়! মুধিদাবাদদে ফিরিয়া আঁসিলেন। ইহার চাঁৰি 
দিন পরে রাঁয়ছূর্ণতও অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নবাবের নিকট 
উপস্থিত হইলেন । 

মহারাষ্ট্রসেনাপতির পত্র সিরাজের হস্তগত হওয়াতে, ইঙগ- 
রেজদ্দিগের পক্ষে এইরূপ অচিন্তনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল । ইঙ্গ- 
বেলদিগের উপর নবাঁবের বে ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবির্ভীব, 
হইয়াছিল, এ পত্র তাহা দূন করিল। উহা? নবাবের মনে 
এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয় দিল যে, ইঙ্গরেজ হইতে আ'র কোন 
আশঙ্কা নাই। যখন ইঙ্গরেজের নবাবের বিরুদ্ধে ষড়বন্্ে 
লিপ্ত ছিলেন, নবাঁবকে পদচ্যুত করিবাঁর উপায় স্থির করিতে- 
ছিলেন, যখন তাহাদের বাঁজ্যভোগলালসা বলবতী হইর! 
উঠিয়াছিল, তখন উক্ত পত্র নবাবের মন হইতে ইঙ্গরেজ-বিদ্বেষ 
দূরীভূত করিরা ফেলিল। 

এ পত্র আর এক দিকে ইঙ্গরেজদিগের বিশেষ অন্কূল 
হইয়াছিল। পুর্বে বল হইয়াছে, সিরাজ বয়সের অল্পতা প্রধুক্ত 
সময়ে সময়ে বুদ্ধির চাঁঞ্চল্য দেখাইতেন। মীরজারুরের, উপর 
পর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবিশ্বাস ও বিরাগের সধশর হইয়াছিল । 
এতদিন তিনি ভয়ে কিছুই বলিতে পারেন নাই, এখন ইন্গ- 
রেজেরা সহায় আছেন ভাবিয়া, সিরাজ অধিকতর সাহসী হইয়' 
উঠিলেন। মীরজাফর পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে, নবাব 
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তাহার প্রতি সাঁতিশয় কঠোর ভাঁৰ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে 
মীরজাফর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নবাবের সহিত তীঠাৰ 
আর সন্ভীবেব আশা নাই; সুতরাং তীহার , পর্ববিদ্বেষ দৃঢ় তরু, 
হুইল, প্রতিহিংসা বলবতী হইয়া! উঠিল; তিনি আপনার 
প্রাসাদে আসিয়া অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য ও কর্মচারীকে আদেশ- 
প্রাপ্তি মাত্র প্রস্তত হইতে কহিলেন'। নবাবের বিরুদ্ধে তাহার 
যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, এখন হইতে তাহার কাধ্য অধিকতর 
স্থনিয়মে ও অধিকতর সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। 
এইরূপে বপলজীর পত্র উভয়দিকেই ইঙ্গরেজদিগের সমূহ উপকাঁব 
সাধন করিল। উহ! এক দিকে যেমন ইঙ্গরেজদিগের উপর 
নবাবের বিশ্বাস জন্মাইর! দিল, অপরদিকে তেমনই নবাবের 
একজন প্রধান, সেনাপতিকে তাহার ঘোরতর শক্র করিয়া 
তুলিল। 

এই সমরে ওয়াট্স সাহেব আপনার একজন বিশ্বস্ত দূত 
দ্বারা মীরজাফরের নিকট সন্ধথিপত্র পাঠাইয়া দেন। মীরজাফর 
যদিও এখন দিরাজউদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়। উঠিয়া- 
ছিলেন, যদিও এখন, যে কোন উপায়ে হউক, সিরাজের সর্বব- 
নাশসাধন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত , হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, 
তথাপি তিনি রাজ! রায়ছূর্লভের সহিত পরামর্শ না করিয়। 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন নাঁ। ৩রা জুন 
রায়হূর্লভ পলশশী হইতে মুর্ষিদশাবাদে প্রত্যাগত হন। ইহার 
পর দিন মীরজাফর তীহাকে সন্ধিপত্র দেখান । রাজা রার- 
দুর্লভ সন্ধিপত্রে বু অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেখিয়া চমকিত 
হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল টাক। 
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দেওয়া তইলে, রাজকোষ শূন্ত হইবে, প্রজাদিগের উপর 
দৌরাত্ম্য করিয়া! অর্থ সংগ্রহ না করিলে, আর আবশ্যক ব্যয় 
নির্বাহ হইবে না,৬স্ুতরাং তিনি, নবাবের ধনাগারে এখন ষে 
অর্থ জাছে, তাহা মীরজাফর ও ইঙ্গরেজদিগের ' মধ্যে তুল্যরূপে 
ভাগ করি দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু 'ওয়াট্স সাহেব এই 
প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন ন।। তিনি সন্ধিপত্রে নির্দিষ্ট 
কোনও প্রস্তাবের কোনও অংশ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত 
অনম্মতি দেখাইতে লাগিলেন । কিন্ত ইহাতে তাহার অভীষ্ট 
সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হইল না। তিনি চতুরতাপূর্বক 
রায় ছুর্লভর্কে আপনার পক্ষে আনিলেন। আর রায় ছুর্লত 
কোন আপত্তি করিলেন না। সুতরাং ৪ঠ। জুন মীরজাফর 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এ দিনই নবাব মীরজাঁফরকে 
পদচাত করিয়া খোজাহাদী নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান সেনা- 
পতি করিলেন। বল] বাহুল্য যে, উপস্থিত সন্ধিপত্রের বিষ 
এপর্যাস্ত নবাবের গেচর হয় নাই। নবাব কেবল আন্তরিক 
বদ্দেষপ্রধুক্ত নীরজাফরকে এইরূপে দণ্ডিত করেন। 

মীরজাফর এইরূপে সেনাপতির পদ হইতে বিচ্যুত হও- 
যাতে নবাবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অধিকতর 
আগ্রহের সহিত ইঙ্গরেজ বণিকদিগের প্রস্তাবাছুলাবে কার্য্য 
করিতে উদ্যত হইলেন । যে দিন মীরজাফর পদচ্যুত হন, তাহার 
পবদিন তাহার সহিত ওয়াট্স্‌ সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। অন্তঃপুব্র- 
চারিণীদ্দিগকে যেরূপ বস্ত্াচ্ছাদিত পাক্কীতে লইয়! যাওয়া হয়, 
ওয়াট্স্‌ সাহেব নবাবের ভয়ে সেইরূপ পান্ীতে চড়িন্ন। মীরজা- 
ফরেব কাছে গিষ্বাছিলেন। সুতরাং উহাতে নবাবের লোকেন 
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মনে কোনওরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই | তাঁহারা ভাবির- 
ছিল, কোনও অন্তঃপুরমহিলাই এ পান্ধীতে যাইতেছে । ওয়া- 
ট্স্‌ সাহেব মীরজাফরের নিকট উপনীত হলেন, মীরজাফকু, 
কহিলেন, যে, এখন তিনি অনায়াদে তাহার সৈন্য লইয়া" ইঙ্গ- 
ঘেজদিগের সপক্ষতা করিতে পারেন। বাজোর অন্তান্ত 
প্রধান লোক নবাবের উপর যেরূপ 'অসন্তষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বান যে, ও সকল লোককেও তিনি 
আপনার পক্ষে আনিতে পারিবেন। ইহার পর মীবজাফৰ 
গন্ভীরভাবে শপথ করিরা! আপনার প্রতিশ্রতিপাঁপনে প্রতিজ্ঞ 
বদ্ধ হন, এবং কলিকাতার ইঙ্গরেজদিগকে পুর্ব বন্দোনস্ত 
অনুারে অভীষ্ট বিষরে প্রবর্তিত করিবার জন্য ওয়াট্স 
সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইহার পর তিনি ছুইখানি 
সন্ধিপত্র আপনার কোনও বিশ্বস্ত কর্মচারীরদ্বারা কলিকাতা 
পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হন। এইরূপে কথাবার্তী হইলে 
ওয়াট্স্‌ সাহেব বিদায় গ্রহণ করেন এবং পূর্বের হ্ার ছগ্মভাবে 
আপনার আবাসগুহে ফিরিয়া আইসেন। 

এখন ওয়াট্স্‌ সাহেবের ফেবল একটি মাত্র কার্য বাকী 
রহিল। উমিাদের সম্বন্ধে যে ছুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তত 
ভইয়াছিল, তাহা গোপনে গোপনে ছই চারি জনের কাণে 
উঠিগ়াছিল। এই সমরে উমিচাদ মুর্ষিদাবাদে ছিলেন। যদি 
উপস্থিত বিষয় তাহার গোচর হয়, তাহ! হইলে সমস্ত পণ 
হইবে, এই আশঙ্কীয়,ওয়াট্স সাহেব তীহাঁকে তাড়াতাড়ি কলি- 
কাতার পাঠাইক়। দিতে কৃতসঙ্থল্প হইলেন। তিনি উমিচাদকে 
অধিকতব দিরাপদ করিবার ভাগ করিয়া কৃত্রিম বন্ধুতা দেখা- 
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ইয় পরামর্শ দিলেন যে, এখন নবাবের সহিত যেরূপ বিবাদের 
সত্রপাত হইতেছে, তাহাতে মুরষিদাবাদে থাকিলে তাহার জীবন 
সঞটাপর হইয়া! উঠিবে। সুতরাং স্কাঁফ্টন্‌ সাহেবের সহিত 
তাহার ভাড়াতাড়ি কলিকাতা প্রস্থান করা উচিত। ওয়'ট্স 
সাহেবের কৌশল ব্যর্থ হইল না। উমিটাদ ধনাগাঁর হইতে 
কিছু টাকা লইবাঁর জন্ত একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে চাহি- 
লেন? কিন্ত যখন তিনি নবাবের কোষাগার হইতে টাঁক! পাই- 
লেন না, তখন আর মুধিদাবাঁদে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন 
ন|। উমিচাদদ ৮ই জুন কলিকাতায় পঁহছিলেন। ইহার ছুই 
দিন পরে ছুই খানি অঙ্গীকারপত্র লইয়া! মীরজাফরের দূত 
কলিকাতায় আঁপিল। কলিকাতার ইঙ্গরেজসমিতি পূর্বেই 
সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন অঙ্গীকারপত্র 
ই খানি উপস্থিত হওয়ামাত্র উহাঁর যে খানি অলীক, সেই 
খানি উমিচাদকে দেখান হইল। উমিষটাদ দেখিলেন যে, এই 
পত্রে তাহার সমস্ত দাবিপুরণের কথা লেখা আছে; ইঙ্গ- 
রেজ-সমিতির সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সুতরাং 
যে গভীর সন্দেহে তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা 
দূর হইল। উমিচাদ প্রততিজ্ঞাপত্র দেখিয়া আশ্বস্ত ও সন্ষ্ট 
হইলেন । 

সমুদয় ঠিক হইল। চাতুবীতে, প্রবঞ্চনীর বলে, বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সাহায্যে একজনের সর্বনাশ ও আর এক জনকে 
হতাশ্বাস করিবার সমুদয় কথাবার্তা, সমুদয় কৌশল ও সমুদয় 
মন্ত্রণা ঠিক হইয়া গেল। ক্লাইব এখন সুযোগ বুঝিয়া শেষ কার্য 
সাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, 


8 ভারত-প্রসঙ্গ ৷ 


তিনি যে কার্যে প্রবৃত্ব হইতেছেন, তাঁহা সম্পন্ন হইলে সমস্ত 
বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ইঙ্গরেজকোম্পানির প্রভূশক্তি 
বদ্ধমূল হইবে, জধিকত্ত ইহাতে তাঁহার নিজের নামও ইতিহাষে 
চিবম্মরণীয় হইয়া থকিবে। স্বতরাং তিনি এ ক্থযোঁগ ছাঁড়িতে 
কোনরূপ আশঙ্কায় বাঁ ভয়ে, নিরাশায় বা নিরুৎসাঁহে পশ্চাৎপদ 
হইলেন না। ইঙ্গরেজ দৈনিক পুরুষের ২*ৎ শত খানি নৌকায় 
করিয়া! নবাৰের বিরুদ্ধে য়াত্রা করিল। সিপাহির। স্বলপথে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাবের যে ছুই জন দূত ক্লাইবের 
সঙ্গে ছিল, ক্লাইব তাহাদিগকে পৃর্বেই বিদায় দিরাছিলেন। 
দূতদ্বয়ের দ্বারা তিনি নবাবের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়া- 
দেন। এই পত্রে ক্লাইব সাহস করিয়া নবাবের নিকট লিখি- 
লেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে নবাবের সহিত যে সন্ধি হয়, 
নবাঁৰ সেসন্ধি পালন না করাতে দোষী হইয়াছেন । কলি- 
কাঁতায় তিনি যে সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়াছেন, চাঁরি মাসের মধো 
তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশী ফিরাইয়! দেওয়। হয় 
নাই। ইঙ্গরেজদিগের মহিত তাহার সন্ধি াকাতেও তিনি 
আপনার সাহাঁধ্যার্থ ফরাসী সেণশাপতি বুসিকে আহ্বান করিয়া- 
ছেন, এবং এই সময়ে “ল” নামক আর এক জন ফরাসী সেনা- 
পতির অধীনে আপনার রাজধানীর ১০০ শত মাইলের মধো 
এক দল ফরাঁনী সৈম্ত রাখিয়াছেন। এইরূপে ইঞ্জরেজদিগের 
যারপরনাই অবমাননা! কর! হইয়াছে। এইরূপ অবিশ্বাসের 
কাধ্য এবং এইরূপ শত্রুতা করাতেও ইঙ্গরেজেরা এতদিন অপা- 
ধারণ ধীরতা দেখাইরা আসিয়াছেন। যখন আফগানদিগের 
আক্রমণ আশঙ্কা নবাব বিচলিত হইয়। উহিক্নাছিলেন, তখন 
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ইঞ্গরেজের। তাহার সাহাধ্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
ধরিতেও ক্রটি করেন নাই। কিন্ত নবাবের পুনঃপুনঃ গহিতা- 
চরণে এখন তাহাদের স্থিরত! বিচলিত হইয়াছে । তাহারা আর 
কোন্গ উপার না দেখিয়! মুধিদাবাদে আপিয়। এ বিষয়ের বিচাঁর- 
ভার নবাঁবসরকারের প্রধান কর্মচারী মীরজাফর খা, রাজ 
রায়হুর্পভ, জগংশেঠ, মহা তাপর্টাদ এবং মোহনলাঁলের উপর সম- 
পণ করিতে ইচ্ছা করিরাছেন। তীহার আশা আছে ষে, নবাৰ 
এই সালিশিতে সন্মত্ত হইয়া নরশোণিতপাত বন্ধ রাখিবেন। 
ইহার পর, ক্লাইব পত্রের উপসংহারে কহেন যে, বর্ষাকাল উপ- 
স্থিত হওয়াতে নবাবের নিকট হইতে উত্তর পঁছছিতে অনেক 
বিলম্ব হইবে । এজন্ত গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি 
শ্বয়ংই তাহার নিকটে যাইতে প্রস্তত হইয়াছেন। 

রাজ্যাধিপতির নিকটে এরূপ কঠোর পত্র বোধ হয় আর 
কেহ কখনও পাঁঠায় নাই, এবং রাজ্যাধিপতির কাছে এরূপ 
গর্ব, এরুপ ওদ্ধতা ও এন্ধবপ অপমানস্চক ভাব, বোধ হয় আর 
কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। একদল বিদেশী ধাহার অধি- 
কারে বাঁস করিয়! ধাহাঁর অ'ধরুত রাজ্যের সমৃদ্ধিতে আপনা- 
দিগকে সমৃদ্ধ করিতেছিল, তিনিই শেষে সেই বিদেশী, বিজাতি, 
লাভ।লাভ-গণনানিপুণ, ক্রনবিক্ররব্যবসারী বণিকদিগের এই- 
দ্প অবজ্ঞা ও এইক্ধপ অশ্রদ্ধার পার হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 
স্থিরভাবে বিচার করিলে, এবিষয়ে ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগেরই 
গুরুতর অপরাধ লক্ষিত হর। ক্লাইব ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি যখন 
তরুণমতি নবাঁৰকে আপনাদের সৈন্তবল দেখাইয়া চমকিত 
করেন, সেই দ্বিন হইতেই ইঙ্গরেজের! নবাবের ইচ্ছার 
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বিরুদ্ধে নানা কার্য্য করিয়া নবাবকে ঘোরতর অপরস্ত 
করিয়া তুলেন? তাহারা নবাবের মতের বিরুদ্ধে চনননগর 
অধিকার করেন। সেনাপতি “লপ্র অধীনে, ষে ফরাসী সৈম্ত, 
ছিল, তাহাদিগকে কাশীষবাজার হইতে তাঁড়াইয়া “দিতে 
জোর করিয়া নবাঁবেরর মত লওয়ান” নবাবসরকারে যে 
সকল কৃতত্ব কর্মচারী ছিল, তাহাদের সহিত বড়যন্ত্রে লিপু হন 
এবং শেষে এ কৃতক্র কর্ম্চারীদিগের উপরেই নবাঁবের ব্যবহাকর- 
সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার দিবার প্রস্তাব করেন । এইব্ূপ 
অবাধ্যতা, এইরূপ অনধিকার চর্চ। ও শাস্তির এইরূপ ব্যাঁঘাত- 
চেষ্টা কখনও মার্জনীয় নহে। যে তরুণবয়স্ক যুবক সর্ধদ1 
নানা আশঙ্কার ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, রাজ্যের প্রধান প্রধান 
কর্মচারীর! পর্য্যন্ত ধাহার অধ:পতনসা'ধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
ক্লাইব তাহাকেই রাজাচ্যুত, সম্পত্তিচ্যুত কবিবার জন্য এইরূপ 
ধান্মিকতা, স্দাশয়ত। ও ধীরতার ভাণ করিয়াছিলেন এবং 
ধণ্্ম, সৎসম্ল্প ও সদ্াচারের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে নির্দেশিষ 
করিবার প্ররাস পাইয়াছিলেন। তিনি পত্রে ষে সহ্দ্দেশ্ের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! অকৃতজ্ঞত। ও বিশ্বাসঘাঁতকতায় পরি- 
পুর্ণ তাহার কথ ও তাহার কার্যের কোন মূল্য নাই। তিনি 
ধীরতাঁর নামে অধীরতার একশেষ দেখাইয়াছেন,স্বিচারের নামে 
অবিচারের চুড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং ধর্মের নামে অধর্দের 
প্রশ্রয় বুদ্ধি করিয়াছেন । বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় 
অধিপতি,নির্দোষ,তরুণমতি যুবক তীহারই কৌশলজালে জড়িত 
হইয়া, তাহারই চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া, বিস্তীর্ণ রাজ্য 
ও বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত্ত জীবনের আশার জলাঞ্ুলি দেন। 
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এদিকে মুধিদাবাদে এই ভয়ঙ্কর ঘড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কাণাঘুস! 
ছইতে লাগিল। মীরজাফর, ছুর্লতরায়, জগৎশেঠ, জারলতিফ 
খাঁ প্রভৃতি সকপ্তই আপনাদের মধ্যে এই বিষ্য লইয়া বলাবলি 
'কন্মিতে লাগিলেন। কথা ক্রমে নবাবের কাঁণে উঠিল। নবাব 
আভাসে বুঝিতে পাঁরিলেন যে, কোঁন একটি ষড়যন্ত্রের স্ব্রপাত 
হইতেছে । মীরজাফর এ যড়যন্ত্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিষা- 
ছেন। নবাব মীরজাফরের উপর পৃর্ধেই অসস্থষ্ট হইয়াঁছিলেন, 
এখন উপস্থিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাইন! অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়! 
উঠিলেন। তাহার ছুরদৃষ্ট ও চাঞ্চল্য প্রধুক্ত তিনি কার্ষ্য প্রবৃন্ত 
হওয়ায় পূর্বেই ক্রোধের আবেগে মনোগত ভাব প্রকাশ করিম 
ফেলিতেন। নবাব, আপ্নার স্ঘন্প, ফলোনুখ হওয়ার পুর্বে, 
চাপিক্না রাখিতে জানিতেন ন|। মীরজাঁকর পূর্বেই নবা- 
বের সঙ্কল্ল বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইঘ! চলিতে লাগিলেন । 
নবাব যে, তীহার উপর ক্রুদ্ধ হইযাছেন এবং তাহাকে দণ্ডিত 
করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প ভইবা উঠিযাঁঞছ্েন, মীরজাফর তাহ! 
জানিতে পারিয| বিশেষ সাবধানে কার্য করিতে লাগিলেন। ৮ই 
হইতে ১৪ই জুন পর্যন্ত মীরজাফর ও ওয়াট্স্‌ সাহেব, উভয়েব্রই 
মনে বড় আশঙ্কা জন্মিবাছিল। নবাঁন (ক্রোধের আবেগে 
কথন কি করিরা বসেন, মীরজাফর সর্ধ্দা সেইজন্য চিন্তিত 
ছিলেন। এন তিনি কাল বিলম্ব না কবিবা ওর়ট্স্‌ সাহেবকে 
পলাইতে কহিগেন। ওয়াট্স্‌ সাঁহেব এই প্রস্তাবে আর দ্বিরুক্তি 
করিলেন না। ১৩ ইজুন তিনি কাঁধ্য পরিদর্শণনচ্ছলে কাবীন- 
বাজারে গমন কবেন | সেইখানে আর তিনজন ইঙ্গরেজ তাহার 
সহিত গিলিত হন। রাত্রি প্রা ছুই প্রহরের সময়ে- সকন্তঙ্ 
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অগ্রদ্ধীপে উপনীত হন। এই খানে নবাবের সৈনিক 
পুরুষেরা নিদ্রিত ছিল, সুতরাঁং পলাতকদিগের আর কোনও 
বিল্ন উপস্থিত হইল না। তাহারা ক্রমে ভাগীরথী বাহিয়া, 
পরদিন কাল্নায় আসিলেন। ওয়াট্স্‌ সাহেব কাল্ন1 হইতে 
মীরজাঁফরের নিকটে লোক পাঠাইয়া আপনার নিরাঁপদে 
উপস্থিতির সংবাদ জানাইলেন। 

সিরাজউদ্দোল! যখন মীরজাফরের আঁবাসগৃহ আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ওয়াট্স্‌ সাহেব ও তাহার 
সঙ্গিগণের পলায়নসংবাঁদ শুনিডে পাইলেন । এই সংবাদে 
তিনি সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারি- 
লেন বে, ইঙ্গরেজেরা তীহাঁর বিকদ্ধে সমুখিত হইয়ীছেন। 
ভয়ের আবেগে তীহার মীনসি ক ভাব পরিবর্তিত হইল। তিনি 
আবার মীরজাফরের সহিত সছ্ভাবস্তাপনে অগ্রসর হইলেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে, বয়সের অন্পতা প্রযুক্ত নবাঁবের তাদৃশ 
ধীরতা। বা স্থির প্রতিজ্ঞতা ছিল না। কোন দূরদর্শী, অভিজ্ঞ 
লোকের মন্ত্রণার পরিচালিত হইলে, নবাৰ এখনও ইঙ্গরেজদিগের 
যড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিতে পারিতেন। 
তিনি মীরজাকরের বিশ্বানঘাতকতার, সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ' 
পাইয়াছিলেন। এ সকল প্রত্নাণ পাইয়াই সেই বিশ্বাসঘাতককে 
দণ্ডিত করিতে রুতদন্কন্প হন। নবাব যদি আপনার সঙ্কল্স 
কাধ্যে পরিণত করিয়। তুলিতেন, মীরজাফর যদি তাহার 
আদেশে দণ্ডিত ও নির্বাসিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনা- 
যাসে আপনার বহুসংখ্য সৈম্ত লইয়া! বিদেশী বণিকদিগের 
আক্রমণ নিরস্ত করিবার স্থুবিধ। পাইতেন। কিন্তু বুদ্ধির চাঞ্চল্য 
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প্রযুক্ত নবাব প্রতি মুইর্ভে এক সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য সঙ্কল্প অনু- 
সারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন দূরদর্শী 
ব্যক্তি তাহাকে জৎপথ দেখাইয়া দেন নাই, তাহার বিশীল- 
রাজের শাসনতার ধাহাদের হস্তে স্মর্পিত ছিল, তীহারা পর্য্যস্ত 
এ সময়ে তাঁহার উচ্ছেদসাধনে দু প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। গভীর 
আশঙ্কার তীব্রজাল! হতভাগ্য নবাবকে গ্রতিমুহূর্তে বিচলিত 
করিয়া তুলিত। তিনি একবার যাহা ভাঁল বুঝিতেন, আর এক 
বার তাহাই অনিষ্টের হেতৃভূত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং 
তাহার অভিসন্ধি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইত। তিনি 
মীবজাফরকে দঙ্ডিত করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। এখন 
ওয়াট্স্‌ সাহেবের পলায়নে ভীত হই, মীরজাফরের সহিত 
সস্ভীব দেখাইয়া, তাঁহাকে আপনার পক্ষে আনিতে উদ্যত 
হইলেন। মীরজাঁফরের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। 
মীরজাফর মূখে স্বীকার করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি 
ইঙ্গরেজদিগের কোনও রূপ সাহাধ্য করিবেন না) নবাব স্বীকার 
করিলেন যে, শাস্তি স্থাপিত হইলে, তিনি মীরজাফরকে তাহার 
পরিবারব্র্থ ও সম্পত্তি লইয়! নিরাপদে স্থানান্তরে বাইতে 
অনুমতি দিবেন। 
মীরজাঁফরের আশ্বীবাঁক্যে নবাবের ভয় দুর হইল। কিন্তু 
যে একবার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, সে আপ- 
নার অঙ্গীকার কতদুর রক্ষা করিবে, তাহ! নবাব বুিলেন না। 
তিনি সরলভাবে সকলকেই বিশ্বান করিতেন; ধাহার মুখে 
মিষ্ট কথ! শুনিতেন, তাহাকেই বিশ্বাসী ও আত্মীয় ভাবিতেন ; 
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকেও তিনি এখন হিতৈষী বলিয়া মনে 
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করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের আশঙ্বাসবাক্যে তাহার 
হৃদয় শান্ত হইল, সাহস বৃদ্ধি পাইল। ফ্লাইব তাহার নিকটে যে 
শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঁহুছিবাঁর পূর্বেই তিন্নি 
ক্লাইবের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইলেন ॥ অপময়ে ও অজ্ঞাত- 
সারে ওয়াট্স্‌ সাহেব পলাইয়া যাওয়াতে প্র পত্রে তিনি 
ক্লাইবকে ভত্খসনা করিলেন, এবং কহিলেন যে, তাহার অস- 
দ্যবহাঁর ও তাহার সন্দেপ্রযুক্ত তিনি এখন পর্য্যন্ত পলা শীতে 
আপনার সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইরাছেন। এই পত্র পাঠাইবার 
পরে, নবাব তাহার নিজের ও মীরজাঁফরের সৈন্দিগকে 
পলাবীতে যাত্রা করিবার আদেশ দিলেন, এবং ফরাসী সেনা- 
গতি “ল”কে তীহার সাহাধ্যার্থ ভাগলপুর হইতে আনিতে 
বিশে অন্থরোধ করিয়া পাঠাইলেন | ১৯এ জুন নবাবের দমন্ত 
সৈন্ত পলাশীর অভিমুখে যাত্রা কন্িল। 

এদিকে ইঙ্গর।জের! অগ্রদর হইতেছিলেন। ১৭ই জুন ক্লাইন 
ডই শত ইউনোপীগ ও পাঁচ শত এতদ্দেশীয পৈন্য সহ সেনাপতি 
আঁয়ার কুট সাহেবকে কাটেরাঁর দুর্গ অধিকার করিতে পাঠা- 
ইলেন। এই দর্গটি মৃত্তিকা নির্দিত। নবাবের কর্মচারীরা 
প্রায় সকলেই বিশ্বানঘাতক ছিলেন।, উপস্থিত সময়ে নবাবের 
কাটোার ক সেনাপতি ও বিশ্বানঘাতকতার পরিচয় দিতে 
ক্রুটি করেন নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে 
প্রতিশ্রুত হন। কুট সৈন্য সহ উপস্থিত হইলে, হূর্গাধ্যক্ষ মুখে 
্াঁহীকে বাধা দিবার ভয় দেখাইলেন বটে, কিন্তু কার্যে কিছুই 
করিলেন না। র্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাঁড়িবা প্রস্থান কবিলেন। দুর্গ 
সহজেই কুটের হস্তগত হইল। এই ছর্দে এত শস্ত সঞ্চিত ছিল 
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যে; তাহাতে ১০,০০০ লোকের এক বৎসরের আহারের 

স্থান হইতে পারিত। ষে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর 
প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে, কাটোয্াতে 
তাহ শুত্রপাত হ হইল | 

মীরজাঁকর, নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্মিলনের সংবাদ 
ক্লাইবকে জানাইয়! ছিলেন। তিনি যে, ইঙ্গরেজদিগের কোনও 
সাহাধ্য করিবেন ন! বলিয়া নবাবের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, 
ফ্লাইবকে তাহাঁও লিখিয়1 পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গ- 
রেজদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা 
পালন করিতে যে, উদাসীন হইবেন না, তাহ। পত্রের শেষে 
স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছিলেন । বে ব্যক্তি নিজে বিশ্বান- 
ঘাতক, সে যে, অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, 
তাহার স্থিরতা নাই, জুতরাং মীরজাফরের কথায় ক্লাইব 
স্থস্থির হইলেন না। ইন্থার পর মীরজাঁফরের আর একখানি 
পত্র তীহার নিকটে পহছিল। এ পত্র ১৯এ জুন লিখিত হয়। 
মীরজাফর উহাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি গ্র দিনই পলাশীতে 
যাইতেছেন । সৈম্তগণের দক্ষিণ ভাগে তিনি অবস্থিতি করিবেন। 
কিন্তু তাহার নিজের ও নবাবের পৈন্ের ব্যহরচনার সম্বন্ধে 
কোঁন কথা পত্রে লেখা হইল না ; অধিকন্ত মীরজাফর কি ভাবে 
ইঙ্গরেজদিগের সাহাব্য করিবেন, তীহাও কিছু খুলিয়া 
বলিলেন না । এই পত্র পাইয়া ক্লাইবের হৃদয় কিছু শান্ত হইল 
বটে, কিন্তু তিনি এখনও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অন্ন 
মাত্র সৈহ্য লইয়া নবাবের বনুসংখ্য সৈম্ত আক্রমণ করা যে, 
কতদূর অসমসাহসের কাধ্য, তাহ! তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। 


৮হ ভারত প্রসঙ্গ । 


এখন নান! অশঙ্কাঁয় তিনি বিচলিত হইতে লাগিলেন। তীহাঁর 
যথোৌচিত সাহস ও উদ্যম ছিল) কিন্তু তিনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত যে়ুপ গুরুতর ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইয়াছেন এবং আপনি নানারূপ চাতুরী ও বিশ্বীক্গধাত-, 
কতাঁর পরিচয় দিয়া যেরূপ দুরূহ কাধ্যসাধনে অগ্রসর হইতে- 
ছেন, তাহাতে নানা ছুশ্চিন্তা আসিয়। তাহার শান্তির ব্যাধাত 
জন্মীইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহার সাহাঁধ্য কবিবেন কিনা, 
তাহা এখনও তিনি ভালরূপ বুঝিতে পাঁরেন নাই। যে নিজে 
বিশ্বীঘঘাতক,সে একজনের নিকটে “কান প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইয়| 
পরক্ষণে যে, তাঁহার অন্তথাঁচরণ করিবে না, তাহারই বা প্রমাণ 
কি? ক্লাইব কেবল ইহাই ভাঁবিতে লাঁগিলেন। ভাবিয়া কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উপস্থিত বিষয়ে 
আপনার সহযোগিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। 
অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভাঁর অধিবেশন হইল। ২*এ জুন 
ইঙ্গরেজ সৈনিক পুরুষের! এ সমিতিতে উপস্থিত হইয়! কর্তব্য 
অব্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব উপস্থিত সত্যদ্িগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তীহীদের সৈম্তগণ এখনই ভাগীরথী পাঁর 
হইয়া! নবাবের সন্ত আক্রমণ করিবে, কি কাঁটোয়ার ছুর্গে যে 
দকল শম্ত পাঁওয়] গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিদ্ধা। বর্ষাকালের 
শেঁষ পর্য্যস্ত কাটোয়ায় অবস্থিতি করিবে এবং ইহার মধ্যে 
মছারাস্রীযদিগের নিকটে সাহাধ্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হুইবে? 
ক্লাইব অপরাপর সভ্যদিগগের অভিমত প্রকাশের পৃর্বেই কাটো- 
যায় থাঁকা উচিত বলিয়। নিজের অভি প্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্ত 
সেনাপতি আয়ার কূট এই প্রস্তাবের বিরোধী হইয়৷ উঠ্রিলেন। 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার | ৮৩ 


তিনি কহিলেন যে, ইহাঁতে সময় পাইয়। ফরাঁলী সেনাপতি “ল? 
নবাবের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার মতে অবিলম্বে নবাবের 
সৈন্ত আক্রমণ কর! উচিত যদি কাটোয়ায়, থাকিতে হয়, 
তাহা! ইইলে তিনি একবারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার 
প্রস্তাব করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে ইঙ্গরেজ জাতির 
নামে কলঙ্ক ম্পর্শিবে এবং ইঙ্গরেজকোম্পানির স্বার্থেরও 
হানি হইবে । ছয়জন সৈনিক পুরুষ সেনাপতি কুটের 
পক্ষ সমর্থন করিলেন ৷ সমর-সমিতিতে উভয় পক্ষের তর্ক- 
বিতর্ক শেষ হইল, কিন্তু ক্লাইবের চিন্তা দূর হইল ন1। ক্লাইব 
একাকী কিয়দদুরে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়। আবার গভীর 
চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । কলিকাতায় ফিরিয়া! যাঁওয়। ভাল, 
কি কাটোয়ায় থাকা উচিত, ক্লাইব কেবল যনে মনে এই প্রশ্নের 
আন্দোলন করিতে লাঁগিলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল গভীর 
চিন্তার পর সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা হইল। ক্লাইর শিবিরে 
ফিরিয়া আসিলেন। পথে তাহার সহিত সেনাপতি কুটের 
সাক্ষাৎ হইল। তিনি কুট সাহেররে কহিলেন য়ে, তীহার পূর্ব- 
স্বল্প দূর হইয়াছে । এই কথা বলিয়৷ শিবিরে আমিলেন। 
এবং পরদিন প্রাতঃকালে সুকলকে ভাগীরথী পার হইতে হইবে, 
এই আদেশলিপি লিখিতে বসিলেন । আদেশ-লিপি লিখিত 
হইল। ২২এজুন চতুরচুড়ামণির আদেশে সমস্ত ইন্গরেজ- 
সৈম্ত কাটোয়! হইতে পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। 
ইঙ্গরেজপক্ষের যে সকল সৈম্ত নবাবের রিরুদ্ধে পলাশীর 
অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের মধ্যে ৯৫০ জন ইউরোপীয় 
পদাতিক (ইহার মধ্যে ২০০ জন ফিরিঙ্গী ছিল), ১** জন 


৮৪ ভারতশ্প্রসঙ্গ | 


ইউরোপীয় কামানরক্ষক, ৫*জন ইঙ্গরেজ নাবিক এবং ২,১০*জন 
সিপাহি ছিল। সেনাঁপতির আদেশে এই ক্ষুদ্র সৈনিক দল ১০টি 
কামান লইয়া ২২এ জুন প্রাতঃকালে ক্রিযৎক্ষণ ভাগীরঘীর 
তটভূমি অতিবাহন করিয়া, পরে নদী পার হইতে উদ্যত হইল। 
বেল! চারিটাঁর সময়ে সকলে বিন! বাধায় ভগীরথীর বাম তটে 
আমিল। এইখানে ক্লাইৰ মীরজাফরের নিকট হইতে আর 
এক খানি পত্র পাইলেন। এ পত্রে মীরজাফর ক্লাইবকে 
লিখিয়াছিলেন যে, নবাব কাশীমবাজারের ছয় মাইল দূরে 
একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন । ইঙ্গরেজ সৈন্য স্থলপথে 
ঘুরিয়। আসিয়া, অনায়াসে এ স্থানে নবাঁবকে আক্রমণ করিতে 
পারে। বিশ্বাসঘাতক মীরজাঁফরের এই প্রস্তাব ক্লাইবের কাঁছে 
সঙ্গত বোধ হইল না। যেহেতু ইহাতে ক্লাইৰবকে একটি বৃন্থা- 
কার পথ পরিবেষ্টন করিয়া নবাবের অভিমুখে যাইতে হইত । 
এদিকে নবাঁৰ সোজাপথে আসিয়। ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারিতেন। সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরকে উত্তর দিলেন 
যে, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পলাশীর অভিমুখে যাত্রা 
করিবেন, এবং পরদিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়। দাউদ- 
প্লুর নামক স্থানে উপনীত হুইবেন। মীরজাফর যদি এই স্থানে 
তাঁহার সহিত মিলিত না হন, তাহ! হইলে তিনি নবাবের সহিত 
সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইবেন। | 

যেস্কানে ক্লাইৰ মীরজাফরের পত্রবাহক লোককে বিদাত 
দেন, সে স্থান হইতে পলাশী ১২ মাইল । ২২এ জুন গোধূলি 
সময়ে ইঙ্গরেজ সহ্য এই বার মাইল পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত 
হইল। পথে ভাহাদের বিস্তর কষ্ট হইয়াছিল । আট ঘণ্টা 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাঁধিকার। ৮৫ 


কাঁল 'অবিশ্রান্ত চলিয়া রাত্রি একটার সময় পরিশ্রাস্ত 
সৈনিকদল পলাশীতে উপনীত হইল এবং গ্রাম অতিক্রম করিয়া, 
অদুরবর্তী আত্রকাননে শিবির সম্গিবেশ করিল। 
এই»আম্কানন ভাগীরঘীর নিকটে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য 
১,৬৮০ হাত এবং বিস্তার ৬০০ হাঁত। বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে 
সজ্জিত। বৃক্ষশ্রেণী একটি মৃত্প্রাচীর ও পরিখায় (পগারে) 
পরিবেষ্টিত ছিল। কথিত আছে, এই স্থানে এক লক্ষ আতর বৃক্ষ 
ছিল। এজন্য উহ! “লক্ষাঁবাঁগ” নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্লাইব এই 
স্ন্দর আম্রকাননে আপনার পরিশ্রান্ত সৈম্তদিগকে বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিলেন। কিরৎক্ষণ মধ্যে অদূরে সমরসঙ্গীত 
ক্ুতি প্রবিষ্ট হইল। সেই সামরিক গীতি তাহার হৃদয়ে বিস্ময় ও 
আতঙ্কের সঞ্চার করিল। তিনি পেই সঙ্গীত শুনিয়াই আপনাদের 
নন্নিবেশতূমি সুব্যবস্থিত করিতে যন্রশীল হইলেন। 
নবাব আপনার দৈন্যদল লইয়। মুর্ষিদাঁবাদ হইতে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। এ দিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইঙ্গরেজ 
সৈম্ত কাঁটোয়াঁয় উপস্থিত হইয়াছে । নবাঁব ক্রাইবের প্রকৃতি 
জানিতেন । সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঙ্গবেজ অবি- 
লম্বে ভাগীরথী পার হইয়া, পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। 
এজন্য তিনি সহসা পলাশীর দিকে না যাইয়া কাশীম- 
বাজারের ৬ মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মীরজাফর ক্লাইবকে যথা- 
সময়ে এই সংবাদ জানাইতে জ্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, 
২১এ জুন নবাঁব যখন গুনিতে পাইলেন যে, ইঙ্গরেজের| তখনও 
কাটোয়ায় অবস্থিত্তি করিতেছেন, তখন তিনি পুর্ব সঙ্কল্প অনু-. 
৬৬ ঢা 
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সারে পলাশীতে যাইতে উদ্যত হন, এবং অবিলম্বে তথায় উপ- 
স্িত হইয়া আত্রকাননের এক মাইল উত্তরে সৈন্য স্থাপন 
করেন । ইঙ্গরেজদিগের উপস্থিতির বার ঘণ্টী পূর্বে নবাব পলা- 
শীতে আপিয়! সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । ৫ 

নবাবের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল। ৩৫ হাজার পদাতিক 
যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়ণ নবাঁবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু 
এই পদাতিক সৈন্য তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, এবং ইহাদের 
অস্ত্রশস্্রও তাঁদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। নবাবের অশ্বারোহী সৈস্তের 
সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল। ইহার। সুশিক্ষিত, বলসম্পন্ন ও তেজস্বী 
অশ্বে অধিষ্িত ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র তরবারি 'ও বড়শা 
কামানপজ্জা ও কামান পরিচালকগণ অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা 5 
উংকৃষ্ট ছিল। নবাব ৫৩ টি কামান আনয়াছিলেন। ৪1৫০ 
জন করাসী একজন ফরাসী সেনাপতি অধীনে এ সকল কামান 
পর্রচাঁলন। করিতেছিল। 

নবাবের সৈন্য যেমন অধিকসংখ,ক ও অধিকতর বলসম্পন্ন। 
তেমনি তাহারা অধিকতর উত্কৃষ্ট ও ্রব্যবস্থিত স্থানে সন্ি- 
বেশিত হইরাছিল। নবাব যে স্থানে সৈশ্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহা পরিখার পরিব্যাপ্ত ছিল। ভাগীরথী এই স্থানে অদ্ধবুন্তা- 
কারে উত্তরপূর্ব দিকে আনিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইবাছে। সুতরাং 
ভাগীরণী প্রবাহের এই উত্তরপূর্বদিক কোণাকৃতি হইয়া 
উঠিয়াছে ৷ কোণারুতি স্থলের নিকটে একটি ছোট গড়ে কামান 
সকল সাজাইর়া রাখা হইয়াছিল। উহ্নার ৬০০ হাত পূর্ধে পরি- 
খার সন্ুখভাগে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। (ই গড়ের 
১,১০০ হাত দক্ষিণে, ইঙ্গরেজ সৈম্ত যে আম্রকাননে শিবির সম্ি- 
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বেশ, করিয়াছিল, তাহারই নিকটে একটি পুষ্করিণী এবং & 
পু্করিণীর ২** হাত অন্তরে আর একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। 
উতয় সৈম্তের গতিবিধি বুঝিতে হইলে এই রঃ স্থানের দিকে 
দৃষ্টি র্ণা উচিত। 

২৩ এ জুন প্রাতঃকাঁলে নবাঁবের সৈম্ত আপনাদের পরিখা- 
পরিবেষ্টিত সন্গিবেশস্থল হইতে যাত্রা করিল। ফরাসীর 
চারিটি কামান লইয়া ইঙ্গরেজদিগের অভিনিকটে পূর্বোক্ত বড 
পুক্ধরিণীর পার্থে আদিল। ভাগীরথী ও ফরাঁসীদিগের মধ্যভাগে 
আর দুইটি কামান একজন তারতর্ষীয় ৈনিক পুরুষের অধীনে 
বক্ষিত হইল। কামাঁনপরিচালক ফরাদীদিগের পশ্চাতে 
নবাবের সর্ধোৎক্কষ্ট সৈম্ঘ--পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সা 
হাজার পদাতিক, পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি ধীরমদনের অধীনে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারই পার্খে সেনাপতি মোহন- 
লাল ইঙ্গরেজের সন্ুখে আপনার বীরহ্বগৌরবেব পরিচয় দিবার 
স্যোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের পার্খভাগে 
নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য অদ্বচক্রকারে ইঙ্গরেজদিগের সম্থে 
রহিল! নবাবের বিশ্বাঘাতক সেনাপতি রাজা বামদুর্লভ 
জারলতিফ খা ও মীরজীফরের অধীনে প সকল সৈশ্ত রক্ষিত 
তইয়াছিল। রায়ছূর্লভ দক্ষিণভীগে,জারলতিফ, মধ্যভাগে এনং 
মীরজাফর ইঙ্গরেজদিগের অতি নিকটে বামভাগে অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন । ইনাতে ম্পষ্ট বুঝা বাঁইতেছে বে, নবাব 
স্থদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে সৈন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্লাইৰ 
বে পথে অগ্রসর হইয়া, নবাবের শিবির আক্রমণ করি- 
বেন, সেই পথ কামানপরিচাঁলক ফরালীগণ এবং সব্ধপ্রধান 
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সেনাপঠি মীরমর্দন ও মোহনলাল অবরুদ্ধ ক রিয়! রাখিয়ছিলেন। 
অধিক্ত ক্লাইবের একদিকে ভাগীরথী প্রথরবেগে তরঙগবান্ আশ্ফা- 
লন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল, আর দিকে নবাবের 
বিপুল সৈন্ত চক্রকারে তাঁহায় পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাড়ীইনকাছিল। 
ইঙ্গরেজের! এইরূপে শক্রসৈন্তে প্রায় পবিবেষ্টিত ছিলেন। এই 
সুদৃঢ় বিপুল বযুহভেদ করিতে পারেন, তাহাঁদের সেরূপ সৈনিক 
বল বা ক্ষমত1 ছিল না। যদি হতভাগ্য সিরাজের সেনাপতিগণ 
বিশ্বাঘঘাতক না হইতেন, দুন্নিবার ভোগলালসা ও আত্মস্খুখ- 
কামন! যদি এ সময়ে তাহাদিগকে পবিত্র কর্তব্যপথ হইতে বিচ- 
লিত না করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজসৈন্ত পলাশীর ক্ষেত্রে 
নিঃসন্দেহ নিম্মুল হইরা যাইত। 
আম্রকাননের বহির্ভাগে--ভাগীরথীর তটদেশে নবাবের একটি 
শিকারমঞ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ক্লাইব যখন আত্কাঁননে 
উপস্থিত হইয়া অদূরে সমরসঙ্গীত শুনেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব 
না করিয়! এ শিকারমঞ্চ অধিকার করিতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ 
পাঠাইয়া দেন। মঞ্চ অধিকৃত হয। ক্লাইব এখন শিকার করিবার 
মঞ্চ হইতে নবাবের সৈল্ত পর্য্যবেক্ষণ কবিঠে লাগিলেন, দেখিয়।, 
বিস্ময় ও আশঙ্কার তরঙ্গে মুহ্রমূহ আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। 
নবাবের বল-ব্হুলতা, সৈন্ত সন্নিবেশের পারিপাট্য, মীরমদন ও 
মোহনলালের সেই অদম্য তেজ ও উৎসাহ, সমস্তই ক্লাইবের 
হৃদয়ে দুশ্চিন্তার তুমুল ঝটিকার স্থত্রপাত করিল। ক্লাইব একবার 
গভীর আশার বুক বাধিয়। মীরজাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন, আবার আশঙ্কার সহিত আপনার ক্ষুদ্র দলের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময় ও বিরাঁগে অভিভূত হইতে লাগি- 
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লেন। নবাবের সৈশ্ঠ যখন শৃঙ্খলাবন্ধ হইল, তখন ক্লাইব আর 
কাল বিলম্ব না করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আশ্রকানন 
হইতে বাহির তুইতে আদেশ দিলেন। দেনাপতির 
আদেমে সৈন্ভগণ আত্রকাঁনন হইতে বহির্গত 'হইল। ক্লাইব 
তাহাদিগকে আশ্রবনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সৈন্ট- 
শ্রেণীর মধ্যভাগে ইউরোঁপীয়গণ এবং উভয় পার্শে সিপাহিগণ 
স্থাপিত হইল। ইউরোপীয় সৈন্ঠের উভয় পার্খে শক্রনাহ 
ভেদের জন্য কামান সকল প্রস্তৃত রহিল। 

ই্গরেজের ইতিহাঁসের এই চিরম্মরণীর দিনে বেলা পর্বান্ণ 
আট ঘটিকাঁর সময়ে উভয় পক্ষ, উভয় পক্ষের আক্রমণে বাধ! 
দিবার জন্ প্রস্তত হইল। ফরাসীরা আপনাদের সুদক্ষ সেনাপতি 
সেপ্টফ্্‌ কর্তৃক পরিচালিত হইয়। প্রথমে একটি কামান হইতে 
গোল! চালাইতে লাগিল। ইন্গরেজপক্ষ হইতে গোলা র্ট 
আরন্ত হইল। ইঙ্গরেজের গোলা যদিও অব্যর্থ সন্ধানে শক্রদলে 
আসিয়া! পড়িতে লাগিল, তথাপি তাহাদের কোন স্থুবিধ। 
দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল, স্থৃতবাং 
তাহারা আপনাদের নিদ্দিষ্ট স্থান হইতে অন্ুমাত্রও বিচলিত 
হইল নাঁ। এদিকে অদ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাইবের এপ ক্ষতি 
বোধ হইল যে, ক্লাইব পশ্চাঁৎ হটিয়া আসির়1 সৈষ্ঠদিগকে আন. 
কাননে আশ্রয় দিতে কৃতসঙ্কল্পন হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে 
কার্য হইল। ক্লাইব শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাৎ গমন করিয়া, 
আশ্কাননে সৈম্ত স্থাপন করিলেন। ইহাঁতে নবাবের সৈন্য 
এত উৎপাহযুক্ত হইয়া! উঠিল বে, তাহারা কামানসকঙ শত্র- 
দিগের আরও নিকটে লইয়া গিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
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সত্বরতাঁর সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে 
বিশেষ কোন ফল হইল ন1। যেহেতু, গোলা সকল উর্ধে আসিয়। 
পড়াতে আমবনেরই ক্ষতি হইতে লাগিল, বৃক্ষের নিয়দেশে যে 
সকল সৈন্ভ ছিল, তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। এদিকে 
ইঙ্গরাজের' আম্রকাঁননের অন্তর্ভাগ হইতে গোলা চালাইতে 
লাঁগিলেন। ইহাঁতেও নবাবের সৈন্য পশ্চাৎপৰ হইল না। 
তিন ঘণ্টাকাঁল এইরূপে গোলায় গোলায় যুদ্ধ হইল ? কিন্ত 
ইঙ্গরেজদিগের কোন সুবিধা দেখ! গেল না। নবাবের সৈন্য 
পূর্কের ন্তাঁয় গোল! চালাঁইতে লাগিল। তাহারা নির্দিষ্ট স্থান 
হইতে রেখামীত্রও বিচলিত হইল না। এসময়েও ক্লাইবের 
সহিত মীবজাফরের সন্মিলনের কোন চিহ্ন দেখ! গেল ন1। মীর- 
মদন যে স্থান অবরোধ করিস! দগ্ডারমান ছিলেন, সে স্থান 
অধিকাঁর করিতে ক্লাইব সাহসী হইলেন না, স্থুতবাং ক্লাইব 
উদ্দিপ্ন হইলেন। আত্মপক্ষের কোন স্ত্ববিধা না দেখিয়া, তিনি 
বেল। এগারটার সময় আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ- 
দিগকে নিকটে আহ্বান কবিলেন, ইহাঁদের সহিত পরামর্শের 
পব স্থির হইল বে, রাত্রি পর্য্যন্ত আম্কাননে অবস্থিতি কবিযা, 
নিশীথে শক্রশিবির আক্রমণ করিতে হইবে। 

এইরূপ স্থির হইলে, ইঙ্গরেজ সৈন্ত পূর্বের স্তাঁয় সেই স্ুবি- 
সতত আশ্রকাননেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে 
একটি প্রাকৃতিক ঘটন! ইঙ্গরেজপক্ষের বিশেষ অনুকূল হইয়। 
উঠিল। বর্ধাকালে সর্বদা বেরূপ হইয়া থাকে, হঠাৎ এক 
ঘণ্টাকাল প্রবলবেগে সেইরূপ বুষ্টি হইল। ইঙ্গরাজেরা অ*প- 
নাদের বারন প্রস্থতি ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, 
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সথতদ্বাং তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইল না। কিন্ত নবাবের সৈন্ত 
এরূপ সাবধান না হওয়াতে তাহাদের সমন্ত বারুদ ভিজিয়া! গেল। 
ইহাতে তাহারা পূর্রের ন্যায় গোল! চালাইতে পারিল না। সমরা- 
নলের* তেজ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইঙ্গরেজদিগের 
বারুদও এই ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, সেনাপতি 
মীরমদন একদল অশ্বারোহী লইয়া প্রবলবেগে আমকাননের 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইঙ্গরেজসৈন্ত ইহাদের উপর গুলি 
বৃষ্টি করিতে লাঁগিল। গুলির বেগে আক্রমণকারিগণ হঠিয়া 
গেল। সেনাপতি মীরমদন সংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। 

এই ঘটনাঁতেই সিরাজের কপাঁল একবারে ভাঙ্গিরা গেল। 
২৩ এ জুনের এ ঘটনাই অনেকাংশে ইঙ্গরেজের বিজয়গৌরবের 
প্রচারে স্থবিধা করিয়া দিল। যদি মীরমদন জীবিত থাকিতেন, 
তাহা হইলেও সিরাজের আশা ভরসার স্থল থাঁকিত। 
সিরাজউদ্দৌল! বিশ্বাসধাঁতকগণে পবিবৃত ছিলেন বটে, কিন্ত এ 
সাহসী, প্রভৃভক্ত সেনাপতি, মোহনলাঁলের সাহাঁধ্যে তাহাকে 
কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন। এরূপ সেনাপতির 
মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, কোনওরূপে আর সে ক্ষতির 
পৃবণ হুইল না। হতভাগ্য অষ্টাদশ বর্ধীয় বুবক আপনার 
সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাঁপতির মৃত্যুতে অধীর হইলেন; অধীরভাবে 
মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফর উদাঁপীনভাবে 
নবাবের সমক্ষে উপনীত হইলেন। নবাব আপনার উঞ্কীষ 
তাহার সম্মুখে রাখিয়া কাতরতার সহিত বাম্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠে বলি- 
লেন--“আমি যাহ1 করিয়াছি, তাহার জন্ত এখন আমার অনু- 
তাঁপ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্ত তোমার সহিত আমার ও স্বগীর 
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মাতামহ আলিবদর্ণ খাঁর ছুশ্ছেগা বন্ধন আছে। আমি এখন 
তোমাকে সেই ্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়। চাহিয়া! 
দেখিতেছি। আমার আশা আছে, তুমি আমার পূর্ববককত অপ- 
রাধ ভুলিয় যাইবে, এবং প্রকৃত সৈয়দের ন্যায়, পবিত্রশ্পাথিব 
বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয় স্বজনের স্তায়,আমার বংশের কত মহছুপ- 
কার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমি তোমার দিকে 
চাহিয়া, আমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার ভাঁর তোমার 
প্রতি সমর্পণ করিলাম” ইহারপর নবাব ভূমিস্থাপিত স্বীয় 
উষ্কীষ লক্ষ্য করিয়া, সজলনয়নে কহিলেন,__-“জাফর ! এই 
পাগড়ী অবশ্ত তুমি রক্ষা করিবে ।” আপনার অন্থগত প্রজা ও 
প্রতিপালিত কর্মচারীর নিকটে রাজ্যাধিপতির এরূপ কাঁতরতা, 
এরূপ হৃদয়স্পর্শী সান্ুনয় প্রার্থন! আর সম্ভবে না। অষ্টাদশ- 
বর্ষীয় তরলমতি যুবক আজ প্রাণের দ্রায়ে উদ্ভাস্ত হইয্না, 
বিশ্বাসঘাতক প্রতিপালিতের সমক্ষে এইরূপ গভীর মন্মবেদনা 
জানাইলেন। 

কিন্ত এইরূপ কাতরতাম কঠোরপ্রকৃতি, বিশ্বাস-ঘাতকের 
কঠোরতা দূর হইল না; প্রতিপালক রাজ্যাধিপতির এইরূপ 
বিনয় অন্ুনয়েও তাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা জন্মিল না। মীর- 
জাফর যেরূপ উদ্রাসীনভাবে নবাবের নিকটে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ উদাসীনভাবে, কিন্তু বাহিরে সম্মান ও আমু- 
গত্যের নিদর্শন দেখাইয়া, কহিলেন “বেল! প্রায় শেষ হইয়। 
আসিয়াছে । এখন আক্রমণের আর সময় নাই। যেস্কল 
সৈম্ত অগ্রনর হইয়াছে এবং যাহার! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ত্তীহী- 
দের সকলকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ করুন। ঈশ্বরের 
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প্রসাদে আমি, আগামী কল্য সমস্ত সৈম্ত লইয়া, বিপক্ষ-পক্ষ 
আক্রমণ করিব।” সিরাজ আবার কাতরতার সহিত কহিলেন, 
“রৃত্রিতে বিপক্ষগ্গ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে ।” 
মীরজাঞ্র পূর্বের ন্যায় উদাসীনভাবে তাহাকে আশ্বাস দিলেন 
যে, বিপক্ষগণ বীাত্রিকালে কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ 
হইবৈ নী। 

সেনাপতি মোঁহনলাল মীরমদনের সহিত অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন। তিনি এই সময়ে বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাহার কামানের গোলা এই সময়ে 
বিশেষ কার্যকর হইয়া! উঠিয়াছিল, এবং তাহার পদাতিক 
সৈম্ত অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি করিয়া, ইঙ্গরেজটৈম্ঠের ক্ষমতা 
প্রায় পধ্ু্ুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধে প্রতি- 
নিবৃত্ত হওয়ার আদেশে মোহনলল বিরক্ত হইয়! কহিলেন, 
“এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়! ফিরিয়া যাওয়ার সময় নয়, উপ- 
স্থিত যুদ্ধে যাহা ঘটিতে পাবে, এখনই তাঁহার সংঘটন 
প্রার্থনীয়। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমস্ত সৈন্য 
সন্্স্ত হইয়া! পড়িবে ।” সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের এই 
কথা মীরজাফরকে জানাইলেন, মীরজাফর কিছু বিরক্ত হইয়া 
উত্তর করিলেন, “আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাই আমার 
মতে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। এখন আপনি যাহা 
উচিত বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন।” ভয়াতুর 
হতভাগ্য যুবক বিশ্বাস্ঘাতক সেনাপতির কথায় আর বাড 
নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি মীরজাফরের কথাতেই সম্মতি 
দিয়া, আপনার ছুবদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তত হইলেন। 
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এদিকে ছুরাশয় মীরজাফর নবাবের নিকটে বিদায় লইযা 
অশ্বীরোহণে বিছ্বাৎবেগে আপনার টসন্তদলে উপস্থিত হই- 
লেন। এইখানে আাদিনাই, তিনি ক্লাইবকে সমস্ত কথা লিখিয়া 
পাঠাইলেন। ্র পত্রে ক্লাইবকে এরূপও অনুরোধ কর! হইল 
ষে, তিনি যেন আর মুহুর্তনার বিলপ্ধ না করিয়া তাহার সৈ্- 
ঈল সহ অগ্রসর হইতে থাঁকেন। এদিকে মীরজাফরের উদা- 
সীনভাবে সিরাজউদ্দৌলা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। 
তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্রা হইয়াছিল, বারুদ সকল ভিজিব। 
গিয়াছিল, ম্বতরাং তিনি গতার আশঙ্কায় বিচলিত হহয়া, 
কাতরভাবে রায় দুলভের নিকটে আদিলেন। এই সেনাপতিও 
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দলভুক্ত ছিলেন। ক্ুতরাং, সিরা 
ইহার নিকটেও সমুচিত সান্বনা পাইলেন না। রায় ছুলভও 
সৈন্তদিগকে, পারিধাবেষ্ঠিত স্থানে হঠিয়া আসিতে আদেশ 
দিতে নবাবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাঁগিলেন। 
সমরক্ষেত্রে মীরমদনের পতন হইয়াছিল; মোহনলাল বিশেষ 
পরাক্রমের সহিত বি্পক্ষদিগকে নিজ্জিত করিতেছিলেন; 
অবশিষ্ট তিনজন সেনাপতি রায় ছুলত, জারলতিফ ও মীরজা 
ফর ইঙ্গরেজপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। সুতরাং ইহাদের 
কাহারও নিকটে দদ্ধ্বহারের প্রত্যাশা ছিল না। হতভাগ 
যুবক এখন নিরুপার হইয়া মীরজাঁকর প্রভৃতিকে সন্তষ্ট করিও 
উদ্যত হইলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাদিগকে সন্ত 
করিলে ইহারা সকলেই আগামী কল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন 
নবাব এই বিশ্বাসে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে মোহনলালকে পুন 
পুনঃ আদেশ দিতে লাগিলেন। এই আদেশ দিয়াই তা 
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উটে"চড়িয়া ছুই হাজার অশ্ীরোহীর সহিত ভয়ব্যাকুলচিত্তে 
মুধিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

*নবাবের পুনঃ গ্রুনঃ আদেশে বিরক্ত হইয়া মোহনলাল অধ- 
শেষে জ আদেশ পালন করিলেন। তিনি সহস! যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হইয়া আপনার 'স্থামে ফিরিয়া আপিলেন। দেনাঁপতিকে 
সহস] যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হঠিযা! আপিতে দেখিয়া সৈন্তগণও হটিয়। 
গেল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খল রহিল না। তাহারা সন্তস্ত- 
ভাবে পশ্চাৎদিকে যাইতে লাগিল। তিন জন বিশ্বাসঘাতক 
সেনাপতি এখন আপনাদের নিদ্দিষ্ট স্থলে প্রভূত্ব করিবার 
স্থযোগ পাইলেন। ফরাসী সেনাপতি সেন্টফেস্‌ ইহাঁতে বিচ- 
লিত হইলেন না। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রাণপণে নবাবের 
পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন । মীরম্দনের সৈম্তগণের সাহায্যে 
এই বিদেশী বিশ্বস্ত সৈম্াধ্যক্ষ আপনাঁদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষার 
বন্রণীল হইলেন। কিন্ত সীরমদনের মৃত্যুতে ও মোহনলালের 
প্রত্যাবর্ধনে শর সকল সৈশ্তও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী 
সেনাপতি মুদ্ধক্ষেত্রে প্রীয় নিঃসহাঁয় ও নিরবলম্ব হইলেন। ইভার 
পর কি হইল, তাহা জানিতে হইলে, ইঙ্গরেজ সৈন্ঠের সন্নিবেশ- 
ভূমি সেই আতম্রকাননেরু দিকে পুনর্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! 
উচিত। 

নবাবের সেনাপতি মীরমদন যখন বিপুল বিক্রমে আপনার 
সাহসী সৈন্ঠগণেন্ সহিত আম্রকাননের অভিমুখে অগ্রসর হন, 
তখন ক্লাইব, স্বীয় শিক্ষিত সৈনিকদলের সাহায্যে সেই আক্রমণে 
বাধা দ্রিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই স্থানে ক্লাইবকে পরিত্যাগ 
করা হইয়াছে। ক্লাইব সাহসে ভর করিয়া, যে আক্রমণের 
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গতিনিরোধে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবের সর্বা- 
পেক্ষা বিশ্বস্ত ও সর্বাপেক্ষা প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ষেনাঁপতির 
পতন হয়, আক্রমণকারী সৈম্তগণও ভগ্মোওসাহ হইয়।, হঠিয়া 
আইসে। নবাঁবের একজন সেনাপতির পতন ও একদল ঠসন্ঠের 
গ্রতিনিবর্ডনের পরিণাম কি ঘটিবে, তাহা ক্লাইব তখন ভাবিয়া 
দেখেন নাই। ইহাতে যে, নবাবের, বিচিত্র ব্যহ ভেদ হইবে, 
এবং নবাব যে, ভয়ব্যাকুলচিত্তে মুধিদাবাদে পলায়ন করিবেন, 

তাহা মুহূর্তমান্রও তথন ক্লাইবের কল্পনায় সমুদিত হয় নাই।. 
ক্লাইব সে সময়ে, রাতিসমাগম পর্য্যস্ত আপনাদের সন্গিবেশ 
ক্ষেত্র-+আমকানন রক্ষা করিতে ঢৃট প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
তাহার ইচ্ছ। ছিল যে, তিনি ইহার পর মীরজাফর ও অন্তান্ত 
বন্ধুগণের উপর নির্ভর ক্রিয়া, নবাবের ব্যহভেদে অগ্রপর 
হইবেন। ক্লাইব এইব্প সম্কল্প করিয়া, শ্রান্তিবিনোদনের জন্য 
শিকারমঞ্চে প্রবেশ করেন। যদি ইহাঁর মধ্যে বিপক্ষগণ আপ- 
নাদের সন্রিবেশস্থান পরিবর্তন করে, তাহা হইলে ত্বীহাকে 
জাগাইতে হইবে বলিয়।, তিনি যাইবার সময়ে আপনার সেনা- 
নায়কদিগকে আদেশ দেন। ক্লাইব শিকার মঞ্চে প্রবেশ করি- 
লেন। অবিলম্বে নিদ্রা আসিয়া স্তাহার সমস্ত উদ্বেগ দূর করিল। 
ইহার মধ্যে ইঙগরেজ সেনানায়ক মেজর কিল্‌ পাটটিংক বিপক্ষ- 
দ্বিগকে পূর্বতন স্থান পদ্ষিত্যাগ করিতে দেখিলেন। বল! 
বাহুল্য যে, মীরজাফরের বিশ্বীঘঘাতকতার মোহনলাল যুদ্ধে 
প্রতিনিবৃত্ত হওয়াতে, ক্লাইবের শিকারমঞ্চে প্রবেশ করার অব্যব- 
হিত পরেই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু মেজর কিল পাটি,ক্‌ 
এই কারণ অবগত ছিলেন না, সম্ভবতঃ তিনি উহ! জানিতেও 
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উৎকু্ক হন নাই। কেবল নবাবের 'সৈন্গণকে ফরার্সীদিগকে 
ছাড়িয়া যাইতে দেখিলেন। এই সুন্দর সুযোগ তাহার হৃদয়ে 
গভীর আঁশ! উদ্দ্প্ত করিয়। দিল। মেজর কিলপাঁটিক্‌ এই 
সুযোগে পু্করিণীর সমীপবর্তী' ভূমি অধিকার করিয়া, এ্রস্থান 
হইতে পশ্চার্দগামী বিপক্ষদলের উপর গোলা চালাইতে ইচ্ছ। 
করিলেন। ইচ্ছমাত্র তিনি আড়াইশ ইউবোপীর সৈম্ত ও 
ছইটি কামান লইয়া, আমকানন হইতে বহির্গত হইরা, পুফ- 
*রিশ্রীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্লইৰকে এই 
ব্ষয় জানাইবাঁর জন্য শিকারমঞ্জেঃ কজন সেনানায়ক পাঠা- 
ইয়া দিলেন উ স্ঞোনায়ক ক্লাইবকে নিত্রিত দেখিতে পাইলেন। 
ক্লাইব জাগরিত হইয়া, যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন তাহার 
ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহার বিন! অন্কুমতিতে এরূপ একটি 
গুরুতর কার্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে তিনি দৈনিক নিবাসে যাইয়া, 
কিলপার্ি,ককে যখোচিত ভৎ্সনা করিলেন। কিন্ত যখন সমস্ত 
বিষয় সাহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল, তখন তিনি সন্তষ্ট হইলেন। তিনি 
স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে যাহ! করিতেন, কিলপাটিক 
তাহাই করিয়াছেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। সুতরাং 
ক্লাইব কালবিলম্ব না কন্তিা কিলপাটি কৃকে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়] 
আসিতে কহিলেন, এবং কিলপাটিক যে কাধ্যপ্রণালীর 
অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়া উঠিলেন। 
এদিকে পরেপ্টফে, নবাবের সৈগ্ঠ পশ্চাদগামী হইতে দেখিয়া, 
চিন্তিত হইলেন। নিজের অল্পমাত্র সৈন্ত লইয়া সমস্ত ইঙ্গ রেজ 
সৈত্তের গতিরোধ করিতে পারেন, তাহার এমন ক্ষমতা ছিব্র-না 
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কয়েক মিনিটের মধ্যে ফরাসী সেনাপতি দেখিলেন যে, ইক্ষ - 
রেজ সৈন্ত আত্রকানন হইতে বহির্গত হুইয়! তাহাঁরই অভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছে। হ্থতরাং তিনি পরিখাবেষ্িত স্থানের কোণে 
যে সৈন্যসন্নিবেশ-স্থল ছিল, সেই থাঁনে ৰিশেষ শৃঙ্খলারণ্সহিত 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । সেণ্টফে এই স্থানে বিপক্ষের গতিনিরোধ 
জন্য আপনার কামান সকল সজ্জিত করিয়। রাখিলেন। 

ইহার মধ্যে নবাবের দুই তিন দল সৈম্ত পরিখাবেষ্টিত 
স্থানে ফিরিয়! আসিল। মীরজাফর তৃতীয় দলের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই দল আত্রবনের অতি 
নিকটে সন্নিবেশিত ছিল। উপস্থিত সময়ে উক্ত £দলের সমস্ত 
সৈম্ত আমবনের উত্তর প্রান্তে যাইতে লাগিল। উহার যে, 
তাঁহাঁর সহযোগী মীরজাফরের সৈম্ত, তাহা ক্লাইব জানিতেন 
না। তিনি ভাবিলেন যে, বিপক্ষের! তাঁহাদের দ্রব্যাদি অধিকার 
করিবার অভিপ্রীয়ে শ্রদ্দিকে যাইতেছে । স্থতরাং ক্লাইব 
অবিলম্বে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য উহাদের গতিরোঁধের জন্ঠ 
পাঠাইয়! দ্রিলেন। ইউরোপীয়গণ এরূপ তীব্রতার সহিত 
কামানের গোলা চাঁলাইতে লাগিল ষে, মীরজাঁফরের সৈনিক- 
দল আর অগ্রসর হইতে পারিল না।, কিন্ত উহারা নবাবের 
অপরাপর দৈন্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া, অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। 

ইহার মধ্যে ক্লাইব সেণ্টফ্বরে পরিত্যক্ত পুফরিণীর তটে 
উপনীত হইয়া, শক্রপক্ষের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন। 
পরিথা-পরিবেষ্টিত স্থানে নবাবের যে সকল সৈন্ত ছিল, তাহারা 
'এখন্‌.নির্ত থাকিল ন।। অশ্বারোহী, পদীতিক, কামানরক্ষক, 
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সকলেই ইঙ্গরেজ সৈগ্ভ লক্ষ্য করিয়া! গুলি বৃ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হইল । 

ক্লাব, আপনর পূর্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া, নবাবের 
সৈল্তেক সক্গিবেশক্ষেত্র পূর্বোক্ত পরিখাবেষ্টিত ভূমির অধিকতর 
নিকটবর্তী হইলেন। অনন্তর তিনি অর্ধেক পদাতিক ও অর্ধেক 
কামানরক্ষক সৈন্য ক্ষুদ্র পুফ্ষরিণীর পাহাড়ির উপর রাখিলেন, 
অবশিষ্ট সৈন্ঠের অধিকাংশ উহার দুইশত গঞ্জ বামে একটি 
উন্নত ভূমিতে সঙ্িবেশিত করিলেন এবং ৯৬* জন বাছাবাঁছা 
এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে পরিখা বেষ্টিত স্কানের 
নিকটবর্তী পুষ্করিণীর পশ্চাতে থাকিতে আদেশ দিলেন। ক্লাইব 
এইরূপে সৈন্ত সন্নিবেশ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান হইতে 
কামানের গোঁলা এবং তৃতীয় স্থান হইতে বন্দুক চালাইতে 
লাগিলেন। ফরাসী সেনীপতি পেণ্টফে আপনার স্থান হইতে 
বৃথা কামানের গোলা ছাড়িতে লাগিলেন, বৃথা বন্দুকের গুলি 
বষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগ্নকে ব্যতিব্যস্ত কবিতে প্রয়াস পাইলেন, 
বৃথা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করিয়া বিপক্ষব্যুহ ভেদ করিতে উদ্যত 
হইলেন। অধিনায়কের অভাবে নবাবের সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল 
হইয়া পড়িয়াছিল। তানস্থারা আর শৃঙ্খলার স্হিত সঙ্জীভৃত 
হইল না। তাহাদের সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল, তেজস্িতা ছিল, 
কিন্ত সেই সাহস যথাসময়ে প্রকাশ করিবার, সেই বীরত্ব 
যখাস্থলে প্রদর্শন করিবার, এবং সেই তেজস্িতার যখানিয়মে 
পরিচয় দিবার, তাহাদের মধ্যে কোন বিচক্ষণ উপদেষ্টা ছিলন। । 
মীরমদন নিহত হইয়াছিলেন, মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় মোহন- 
লাল যুদ্ধে অবসর লইয়াছিলেন, এখন সমর-সাঁগরে নবাঁবেবুসসন্ত 
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কর্ণধার-বিহীন নৌকার ভার ভাসিক্া বেড়াইতে লাগিল। 
ফরাঁদী সেনাপতি বনু চেষ্টা করিয়1ও এই উচ্ছৃঙ্খল সৈভের় 
শৃঙ্খলাবিধানে সমর্থ হইলেন না) অনিয়মে যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 
ক্লাইব এই সময়ে দেখিলেন, যে সনিক দলকে তিনি তহাদের 
দ্রব্যাদির অপহরণে উদ্যত বলিয়া'মনে করিয়ছিলেন/ সেই 
সৈনিক দল তখন পর্যযস্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, আপনাদের 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতেছে । তিনি ইহ! দেখিয়শই, উহা” 
দিগকে মীরজাফরের সৈম্ত বলিষ্বা মনে করিলেন। এখন 
ক্লাইবের আশা অধিকতর বদ্ধিত হইল, উৎসাহ অধিকতর 
বিকাশ পাইল, সাহস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। ক্লাইব 
এখন ফরাসী সেনাপতির অধিক্কৃত সন্তসন্লিবেশ-ভূমি ও তাহার 
পূর্বদিকের পাহাড়ি অধিকার করিতে উদ্যত হুইলেন। 
পাহাড়ি অধিকৃত হইল। এদিকে: উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলকর্তৃক 
পরিত্যক্ত হওয়াতে ফরাসী সেনাঁপতিও নিঃসহায় ও নিরবলম্ব 
হইয়। আপনার স্থান পরিত্যাগ করিলেন । বেলা পাঁচটার সময়ে 
ক্লাইব পরিখাবেষ্টিত সমগ্র সৈন্ত-সঙ্গিবেশভূমি অধিকার করি- 
লেন। পলাশীর ক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের বিজয়-পতাকা উড়িতে 
লাগিল। 

এইরূপে ইঙ্গরেজবণিত বিখ্যাত পলাশী মহাসংগ্রামের 
অবসান হইল। যে যুদ্ধ ইন্জরেজকে বণিকবেশ' ছাড়াইয়া, বজ 
বিহারও উড়িফ্যার রাজসিংহাসনে বসাইয়াছে, ক্রয়বিক্রয়ে 
ক্ষতিলাতগণন! পরিত্যাগ করাইয়!, সন্ধিবিগ্রতঘটিত মন্ত্রণায় 
প্রবর্তিত করিয়াছে, ইঙ্গরেজ ইতিহাস-লেখকগণ শতমুখে যে 
,"যুদ্ধের গৌরবের কথ! ঘোষ্ণ। করিয়াছেন, এইয়পে তাহা! শেষ 
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হইয়া. গেল+ কিন্ত প্রবন্ধের . স্চনাঁতেই ''বলা৷ হইয়াছে যে, 
পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধের .. দম্যাপিত নামের যোগ্য নহে। 
পলাশীর যুদ্ধ খোস্ু নীচাশয বিশ্বীপাতকের চ  জ্ক। 
এই চাছুরীতেই হতভাগ্য সিরাঅউদ্দৌলার অধঃপতন হত্ব, এবং 
এই চাতুরীতেই বঙ্গে ইঙ্গরেজ-রাঁজত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইয়! উঠে। 
'পর্দিন প্রাতঃ£কালে ক্লাইব মীরজাফরকে আপনার শিবিরে 
আনিবাঁর জন্ত স্কাফ টন সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন । মীরজাফর 
হাঁতীতে চড়িয়া যথাসময়ে ক্লাইবের শিবিরে উপনীত হইলেন। 
ক্লাইব তাহাকে অভিবাদন করিয়। বাঙ্গালা, বিহাঁর ও উড়িষ্যার 
স্ববাদ্দার বলি অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ক্লাইব পাছে 
বিচে তাত স্তায় তাহাঁরও সর্বনাশ করেন, মীরজাফর 
এই আশঙ্কায় বড় ভীত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন ক্লাইবের 
অভিনন্দনে তাহার আশঙ্কা দূর হইল। তিনি ক্লাইবের পরামর্শে 
সেই দিনই মুধিদাবাদে উপনীত হইলেন । 
মীরজাফরকে মুধিদাবাদে পাঠাইয়! ক্লাইব স্বয়ং তথায় যাত্রা 
করিলেন। তিনি ২৫এ জুন পথ হইতে ওয়াট্স্‌ ও ওয়াল্স্‌ সাহে- 
বকে একশত সিপাহি সঙ্গে দিয়া, মীরজাফরের নিকটে পাঠাইয়! 
দিলেন। মীরজাফর অঙ্গীকার-পত্রান্থুসারে যে হে হিসাবে 
টাক! দিতে প্রতিক্রুত হইয়াছিলেন, ইহারা সেই সমস্ত টাকার 
বন্দোবস্ত করিতে আদিই হইলেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ওয়া- 
ট্স্‌ও ওয়াল্স্‌ মাহেব মুধিদাবাদে আসিলেন। এদিকে ধনাগারে 
বেণী টাকা ছিল না) যাহা ছিল, তাহাতে অঙ্গীক্কৃত অর্থ- 
সমষ্টির তিনভাগের কিছু কম ছুইভাগ মাত্র শোধ হইতে 
পারিত। সুতরাং ইঙ্গরেজের অর্থলালস! চরিভার্থ করা অনাধ্য 
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হইয়া উঠিল। এই সম্কটকালে শেঠবংশ ও রাজ রায় হুল 
মীরজাফরের সাহাব্যার্থ অশ্রসর হইলেন। ইহাদের সাহায্যে 
গুবশেষে স্থির হইল যে, নগদ ও মণি, মুক্তা ও তৈজসপত্রে * 
নিরূপিত সমষ্টির অর্ধেক এখন দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট ণকিস্তি- 
বন্দী করিয়। তিন বৎসরে তিন কিন্তীতে শোধ করা যাইবে। 
বিদেমী বপিকজাতি এইরূপে রাঁজাকোষ শূন্য করিয়া, অভিনব» 
অনুগত নবাঁবকে খণজাঁলে জড়িত করিয়া, বঙ্গে আপনাদের 
অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল । 

টাকাকড়ির বন্দোবস্ত হইলে, ক্লাইব মুধিদাবাদে প্রবেশ 
করিলেন। অবিলম্বে দরবারের আয়োজন হইল। মীরজাফর 
এই দরবারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভি- 
নন্দিত হইলেন। অভিনৰ নববের নামে ঘোষণাপত্র প্রচারিত 
হইল। এই সময় হইতে ইঙ্গরেজ প্রকত্রপ্রস্তাবে বঙ্গের অধিপতি 
হইলেন । অভিনব নবাব তাহাদের ক্রীড়া-পৃত্ত,লস্বরূপ হইয় 
রাজসিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। 

ইঙ্গরেজের আশা! পুর্ণ ও ভোগলালনা চরিতার্থ হইল। 
বিশ্বাস্ঘাতকেরা আপাতমনোরম দৃত্তে সম্তোষ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। এই সন্তোষ ও তৃপ্তির মধ্যে «কবল একজন মাত্র হতা- 
শার তীব্র দংশনে কাঁতর হইয়া আত্মজীবন বিসর্জন দিল। 
৩*শে জুন মীরজাফর অঙ্গীকার-পত্রাঙ্ছসারে অর্থাদির বন্দোবস্ত 
করেন। উমির্টাদ আশা করিয়াছিলেন, এই দিনে তিনিও 
নির্দিষ্ট অর্থ পাইবেন। উমিটাদ এই আশায় বুক বীধিয়া 


১ ছুই ভূতায়াংশ নগদ, এক তৃতীয়াংশ মণি মুক্তা ও বাসন ইত্যাদিতে । 
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আমোদের তরে ছলিকেছিলেন এমন সময়ে ক্লাইব ও স্বাফ- 
টন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব স্কাঁফ্টনকে 
বলিলেন “এখন উম্্চাদকে আসল কথ৷ বলিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে।” অমনি স্কাফ্টন হিন্দস্থানীতে উমিঠাদকে কহিলেন 
“উমিটাদ ! লোহিত বর্ণের অঙ্গীকার-পত্র ভূয়া কাগজ, স্ুতরণং 
ভূমি কিছুই পাইবে ন1।” স্ক্ণাফ্টনের কথা বজবৎ উমিচাদের 
হৃদয়ে আঘাত করিল। উমিটাদ অবপন্ন হইয়া পড়িলেন। যদি 
তাহার একজন অনুচর তাহাকে না ধরিত, তাঁহ। হইলে তিনি 
অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়! যাইতেন | অনুচরের! এ অবস্থায় 
উমিটাদকে গাড়িতে করিয়া গৃহে আনিল। এইখানে তিনি 
গভীর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন রহিলেন। ক্রমে তাহার বাতুলতার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে তিনি ক্লাইবের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ক্লাইব তাহাকে তীর্ঘস্থলে যাইতে পরামর্শ 
দেন। উমির্টাদ এই পরামর্শ অনুসারে তীর্ঘযাত্রা করেন। 
কিন্তু ইহীতেও তাহার মানসিক যাতনার বিরাম হয় নাই। 
তিনি তীর্থক্ষেত্রে আসিয়৷ পাগল হইলেন । সময়ে সময়ে তাহার 
জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি এক এক দিন 
বহুমুল্য-রত্বশোভিত স্বদৃপ্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনা 
আপনি আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। এই অবস্থাতেই, হতাশ্বাম 
হওয়ীর দেড় বৎসর পরে, তীহার মৃত্যু হয়। 

উমিটাদকে প্রতারিত করা, ক্লাইবের স্বার্থপরতাষয় 
নিকৃষ্ট চরিত্রের নিকষ্টতম অংশ। তাহার ম্বদেশীরগণও এই 
নিকৃষ্ট চরিত্রের অপার কলঙ্কে দ্বণা ও বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। 
উমিাদের সংস্ষ্ট অঙ্গীকারপত্রে যে, ওয়াট সনের নাম জাল 
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হইয়াছিল, টানার চিনি সী শের্ষে 
মৃত্যুশয্যাঁয় এই কথা তাহার শ্রতিগ্রবিষ্ট হয়। কথ! শুনিদ্া 
তিনি বিরাগের সহিত কহিয়াছিলেন,“মাঁনব জাতির মধ্যে. যখন 
এরূপ অসাধুজ।'রহিয়াছে। তখন তিনি তরহাদের মধো, আর 
থাকিতে ইচ্ছা! করেন না ।৮ | 
সকল শেষ হইল। ই্গরেজের অর্থলালস। তৃপ্ত হইস। বাঙ্গা- 
লায়্ তাহাদের অধিকার প্রতিষিত হইল । মীরজাফর তাহাদের 
অনুগত হইয়া, আপনার শুন্ত উপাধিতে স্থখ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। উমিঠাদ অর্থলাভের আশার সহিত আপনার 
জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল। আর হতভাগ্য সিরাঁজ- 
উদ্দৌলা ? যে নির্দোষ, তরলমতি যুবকের জন্য এত চাতুরী, 
এত প্রতারণা, এত ষড়যন্ত্র হইল,শেষে তাহার দশায় কি ঘটিল ? 
এই হতভাগ্য বালকের জীবনের অস্তিম শোঁচনীয় কাহিনী 
ক্ষেপে বর্ণনীয্ব। ২৩এ জুন সন্ধ্যাকালে সিরাজউদ্দৌলা পলাশী 
হইতে মুর্ষিদাবাদের শূন্য প্রাসীদে আসিলেন। এই ছুঃদময়ে 
কেহই তাহার নিকটে উপস্থিত হইল না। এক সময়ে যাহারা 
তাহার অনুগ্রহতিখারী ছিল, এ সময়ে তাহারাও তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল। অধিক কি, তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত নানা ছল, 
করিয়! তাহাকে ছাড়িয়া আপনার গৃহে গেলেন। পরিবারের, 
সকলে ভয়ে অধীর হইয়। কাঁদিতে লাগিল। অন্তঃপুরচারিনী' 
নারীদিগের 'আর্তনাদে হতভাগ্য বালকের হৃদয় অধিকতর 
বিচলিত হুইল। সিরাজ পর দিন কুলকাঁমিনীদিগকে মণিমুক্তার 
সহিত হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়! দিলেন। তাহার 
ইল যে, পলাশী হইতে শেষ সংবাদ পছছিলে তিনিও 





বলে, রটাজানমরণর | ১৩৬৫ 
ইহণনের অনুগমন করিবেন 1. কিন্তু ইহার মধ্যে মাজা 
আগমন-নংবাদ জাবি! ভিনি, ফরাসী সেনাপতি *লর সহিত 
মিলিত হইতে ডরীড়াছাড়ি ভাগলপুরের অভিমুখে মারা 
করিতে উদ্যত হইলেন । সিরাজ সেই বাকিতে ক্রির- 
তমা প্রপয়িনী লুফতুলন্নেশাকে সঙ্গে করিয়া ছক্সবেশে এক- 
জন বিশ্বস্ত খোঁজার সহিত প্রাসাদ হইতে যাত্র| করিলেন । 
নৌক প্রস্তত ছিল । সিরাজ সেই নৌকায় চড়িয়া, মুধিদাবাদ 
পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইল ন1। 
পথে তিনি ধরা পড়িলেন। যাহার! তাঁহাকে ধরিয়া মুধিদাবাদে 
আঁনিল, তাহার। পথে তীহার প্রতি অবিনয় ও অসৌজন্তের 
পরকাষ্ঠা দেখাইতে জ্রটি করিল না। মে আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে ও 
বিশ্বাঘঘাতকতায় তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছে,. হততাগ্য 
সিরাজ বন্দিভাবে ২রা জুলাই তাহারই সম্মুখে আনীত হইলেন! 
এই দৃশ্ত বড় শোঁচনীয়। স্থনিপুণ চিত্রকরের কৌশলমরী 
তুলিকায় এই শোচনীয় দৃস্তের শোচনীয় ভাব প্রতিফলিত হও- 
যার ষোগ্য। সিরাজ অতি নুত্রী ছিলেন। কিশোরবয়সে তাহার 
দ্নেহকাস্তি লৌকলোঁচনের বড় প্রীতিকর ছিল। অপূর্ণষৌবনে 
দৌন্দর্যের অপূর্ণ মাঁদকতায় তীহার মুখমণ্ডল বিভাঁধিত 
থাকিত। কিন্তু এখন সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে কালিমার নধর 
হইয্লাছিল । উদ্ভিন্ন কমলদূলের ন্তাঁক্ক সে গ্রসঙ্গ মুখমণ্ডল, নয়নের 
সে প্রশাস্ত ভাব হীনপ্রত হইয়! গিয়াছিল। হঃসহ ভুঃখে, করের 
যাঁতনায়, প্রাণের ভয়ে উনবিংশ বর্ধীর. বালকের বাঁন্তি বৃস্তচ্যুত 
বিগ্ুফ কুস্থমের ন্তায় পরিয্লান হইয়া পড়িয়াছিল॥ মীরজাষর 
আপনার সৌভাগ্য, আপনার সন্মান, আপনার ক্ষমতা, স্মন্তই 


১০৬ ভাঁরত-্্রগঙ 1 
এই হততাগ্য বালকের মাতীমহ আলিবর্দী খার- অনুগ্রহে লাভ 
করিয়াছিলেন এখন সেই আঁলিবদদ্গর বাঁংসল্যের ধন, স্নেহের 
অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুত্লী দৌহিত্র--হীন- 
বেশে বন্দিদর্শাক় তাহার অন্ুগৃহীতের পদ্দানত হইয়া, ০্কীতর- 
তাঁবে আপনার জীবন- কেবল জীবনমাত্র তিক্ষী করিতে 
লাগিল। এ সময়ে তীহার বয়স কুড়ি বংসরও হয় নীই। এই 
তরুণ বয়সে স্ুুকুমারমতি বালক কেবল জীবনই আপনার 
অঙ্গুল্য সম্পত্তি মনে করিয়া, সেই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য 
আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির পদানত হইয়। কাদিতেছিল। তাহার 
স্থবিস্তীত রাজ্য গিয়া'ছিল, বিপুল ধনসম্পত্তি পরহস্তরগত হইয়া- 
ছিল; সন্মান, ক্ষমতা, আধিপত্য, সমস্তই ৫প্রলয়পয়োধির 
জলোচ্ছাসে' ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বালক তাহাতে অধীর ন! 
হইয়া, এখন কেবল প্রাণের জন্ত কাঁতরভাঁবে কাদিতে লাগিল । 
অভিনব নবাব, এই কাতর প্রার্থনার সম্বন্ধে কোন কথ। কহি- 
লেন না। তিনি বন্দীকে স্থানাস্তরিত করিতে আদেশ দিয়! 
তাহার বিষয়ে কর্তব্য অবধাঞ্জণ জন্য অমাত্যগণের সহিত পরা 
মর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

অমাত্যগণ সিরাজকে প্রাণে না মারিয়া বর্দী করিয়া রাখিতে 
কহিলেন। কিন্তু মীরজাফা রর পুজ্র ছবৃত্তি মীরণ ইহাতে ঘোর- 
তর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মীরজাফর 
পুভ্রুর অনুরোধে, সেই রাত্রি, সিয়াজকে পুত্রের তত্বাবধানে 
রাখিতে স্বীকৃত হইলেন । 'ক্রীরণ এই রাত্রিতেই সিরাঁজকরে 
ব্ধ করিতে ঘাতক নিযুক্ত করিল। ঘাতক অসি হস্তে সিরাজের 
গুহ্রশ্উপনীতে হইল । সিরাজ বিক্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে 
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চাহিয়া,দেখিলেন। আর তাহার কোনরূপ সন্দেহ হিল না| । 
তিনি অন্তিম সময়ে মুদ্রিত; দয়নে অনস্ত পদ ধান করিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাকের অমি উগধুপরি করেক 
বার তার দেছে নিপতিত হইল । দেখিতে 'দেখিতে বঙ্গ, 
বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি, কঠোরপ্রকৃতি ঘাতকের কঠোর 
অন্ত্রাধাতে অনন্ত নিদ্রাক্ম অভিভূত হইলেন। ঘোরতর বিশ্বীস- 
ধাঁতকতায় মীরজাঁফরের বঙ্গরাঁজ্যে অধিষ্ঠান ; তাহার প্রথমেই 
আশ্রিতহত্যা-রাজঘাতকতা। এই সকল কর স্মরণ করিয়াই 
বঙ্গের শেষ নবাব নাঁজিম মন্সুরআলি বলিতেন, “আমর যদ্দি 
উচ্ছিন্ন না যাই, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা হইবে ।৮ 

মীরজাফর প্রাতঃকাঁলে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তাহার 
উপকারকের দৌহিত্র তদীয় পুত্রের আদেশে নিহত হইয়াছেন, 
ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ ব! ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ন1। 
সিরাজের অন্ত্রবিচ্ছিন্ন গতাশু দেহ, হাতীতে করিয়।, নগরবাসী 
ও সৈন্তদিগকে দেখান হইলে উহ! আনিবদ্দী খাঁর কবরের 
পার্থ সমাহিত কর! হইল। 

এইরূপে উনবিংশ বয়সে হতভাগ্য সিরাজের অনস্ত কষ্টময় 
ধ্হিক জীবনের শেষ হইল।» বয়দের তারল্যে ও বুদ্ধির চাঞ্চল্য 
পিরাঁজ সময়ে সময়ে অন্তায় পথে ধাবিত হইতেন বটে, কিন্ত 
তাহার গুরুতর শাস্তি তদীয় সমন্ত অন্তাঁয় কার্য্যকে ছাঁড়াইয়া 
উহ্ভিয়্াছে। তিনি ইঙ্গরেজদিগের সহিত কোনব্ধপ অসন্যবহার' 
করেন নাই। ৪ঠ ফেব্রুয়ারি যখন ইন্গরেজদিগের সহিত সন্ধি 
স্থাপিত হয়, তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, তিনিই কেবল সরলতার 
পরিচয় দ্িতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজগণ তীন্াবু 


৯৩৮ ভারত-প্র মঙগ। 


অমাত্যদিগের সহিভ সন্সিলিত হইয়া, তাহাকে প্রতারিত ও হত- 
সর্বস্ব করিতে নিরন্তর যত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সিরাজ 
কখনও ইঙ্গরেজদিগকে প্রতারিত করিন্তে উদ্যত হন নাঁই। 
অপক্ষপাত ইতিহাঁস এবিষদ্বে ফোনও অংশে তাহার কোন ক্রটি 
দেখাইতে পাঁরে নাই। ঘোরতর প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর 
মধ্যে এই উনবিংশবর্ষীয় বালকই কেবল সরলতা, সাধুতা ও 
মৌজন্টের সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । ইঙ্গরেজ খতিহাসিকও * 
স্বীকাঁর করিয়াছিলেন যে, অন্ধকৃপের হত্যায় যাহারা লিপ্ত ছিল, 
সিরাজ তাহাদিগকে দণ্ডিত ন! করিরা একবারমাত্র ইঙ্গরেজ- 
দিগের বিপক্ষত। করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পরে তিনি 
আর কখন ও ইঙ্গরেজ-পক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই। 
বাহারা সিরাজউদ্দোলাকে ঘোরতর পাঁষও ও নরাধম বলিরা বর্ণন| 
করেন, এই প্রতিহাসিকের কথা৷ তাহাদের ম্থৃতিপটে অঙ্কিত 
রাখা কর্তব্য। একদল বাণিজ্যব্যবসায়ী সিরাজের রাঁজ্যে বাগ 
করিয়া, সিরাজেরই সর্ধনাশের কুত্রপাত করে। সিরাজ ইহাঁ- 
দের অনধিকারচর্চায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেও ইহাদের সহিত 
যে সন্ধি ছিল, সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতে উদাসীন থাকেন 
নাই। শেষে এ বাণিজ্যব্যবসায়িগণই তাহাকে রাজ্যচ্যুত, 
সম্পতিচ্যত ও জীব্নচ্যুত করিয়া আত্মন্বার্থের তৃপ্তি সাধন 
করে। ইহাদের খ্বদেশীয়গণের অনেকেই হতভাগ্য সিরাজের 
চরিত্র কলঙ্কের কালিমায় ঢাকিয়! ফেলিয়াছেন, আর আমা- 
দ্বের যে সকল কাপুরুষ ব্বদেশীয়, পিরাজের অধঃপতনে 
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বঙ্গে ইঙগরেজাধিকার। ১৩৪ 


আ.পর্নাদিগকে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাঁপন্ করিবার আশা করিদা 
বিদেশী, বিজাতির শরণাপন্ন. হইয়াছিলেন, তাহাঁরাঁও সিরা- 
জে, সহিত অসম্থীবহার করিতে উদ্দাসীন থাকেন নাই । 
াহাদেশ্রী পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাহারা 
জীবদ্দশায় প্রণষ্টসর্বস্ব হইয়াছেন, তীহাদের সম্ভতীনগণ এখন 
নিপীড়নে, নিম্পেষণে মন্ীহত হইয়া, তাহাদের সেই দুঙ্কাত্তির 
ফুল ভোগ করিতেছেন । 


বঙ্গে ইরিজধিকার । 
উপসংহার । 


হতন্ডাগ্য সিরাঁজউদ্দৌলার অধঃপতনের সহিত যে, বঙ্গে 
ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । এই প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে আরও কয়েকটি ঘট- 
মার উল্লেখ করা আবশ্ঠক। বঙ্গে, বিহীরে ও উড়িষ্যায় ইঙ্গ- 
রেজের আধিপত্য কিরূপে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহ! 
এই কয়েকটি ঘটনায় জান%যাইবে | ক্লাইব যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা 
করেন, মীরজাফর যাহা দৃঢ়তর করিতে যত্বশীল হুন, তাহা "আর 
একবার বিচলিত হয়। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল থাকে নাই । 
ইঙ্গরেজের শীননভিত্তি বিচলিত হইলেও উৎপাটিত্ত হইয়া 
বায় নাই। ইজরাজের সৌভাগ্য বলে, ইঙ্গরাজের কর্মপটুভায়, 
সমব্ত বিদ্ব দূরীভূত হয়, বিচলিত ভিত্তি পুরর্ধাঁর দৃঢ়তর হয়, 
এবং তাহার উপর একটি স্ুবিস্তৃত ুদৃশ্ঠ সৌধ নিশ্মিত হইল 


১৪ 


১১৬ ” ভারত-গরসঙ্গ | 


উঠে। বর্তমান সময়ে ইঙ্গয়েজ, আপনাদের ভারত সাত্্রাজ্য 
রক্ষার জন্ত যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াঁ- 
ছেন, তাহা ইতিহাসে জলস্ত অক্ষরে লেখ রহিয়াছে । 3৮৪৯ 
অব, খন চিন্দিয়ারালার প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শিখ ৫পনাপতি 
শেরসিংহের অমিত পরাক্রমে লর্ড গফের পরাঁজয়সংবাঁদ ইঙ্গ- 
লণ্ডে পনুচছে, তখন স্যার চাঁ্লস্‌ নেখিয়র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত প্রাস্তত হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ 
অকে ভয়ঙ্কর দিপাহিবিপ্নবের সময়ে যখন ভাঁরতের্ঞগ্রধান 
সেনাপতি আন্পন্‌ দিল্লী যাইবার পথে লোকান্তরিত হন, তখন 
মুহূর্তমধ্যে স্যার কোৌলিন কাম্বেল (পরে লর্ড ক্লাইড. ) তাহার 
কাধ্যভাঁর গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ 
অন্দে পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী সিতানার যুদ্ধের সময়ে যখন ভার- 
তের গবর্ণর জেনেরল লর্ড এল গিনের মৃত্যু হয়। তখন স্তার জন্‌ 
লরেন্স অবিলম্বে তাহার পদ্দ অধিকার করিয়া, সেই সময়ের 
সমস্ত রিস্ববিপত্তি দুর করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ অবে কাবুলে যখন 
ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্তার লুই ক্যাবানরির হত্যা হয়, তখন স্যার 
ফ্রেরিক রবর্টন্‌ বিশেষ সত্বরতার সহিত আফগানিস্তানে 
প্রেরিত হইয়া, আফগানদিগকে নিচ্জিত করিয়! তুলিয়াছিলেন। 
ভারতের বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে ইঙ্গরেজের এইবপ ক্ষিপ্র- 
কারিতার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। এক শত বৎসর পুর্বে 
ইঙ্গরেজ ইহ। অপেক্ষা! অধিকতর ক্ষিপ্রকারিতাঁর পরিচয় দির, 
আপনাদের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন বাক্ষালার 
ইঙ্গরেজ বণিককোম্পানির স্বার্থের সম্বন্ধে নান! গোলযোগ আরন্ত 
জল, জাহাজের পর জাহাজে যখন বাঙ্গালার কাঁধ্যবিশৃঙ্খলার 


বক্ষে ইঙ্গরেজাধিকার। ১১১ 


সংবাদ ইঙ্গলণ্ডে পন'ছিতে লাগিল, তখন ইঙ্গলঙ্ের সকলের 
দৃষ্টিই লর্ড ক্লাইবের দিকে নিপতিত হইল । যিনি আপনার 
অসাধারণ কাধ্যপন্ুতার় ভারতে ইঙ্গরেজশাসনের্র তিত্তি 
প্রতিষঠাঞ্রিয়াছিলেন, এখন হুঃসময়ে তিনিই সেই শাঁসনভিত্তি 
রক্ষার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত্ত হইলেন। ক্লাইব এই 
সময়ে ইঙ্গলগ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং উপস্থিত বিষ- 
য়ের শৃঙ্খলাবিধানে কোনরূপ বিলম্ব হুইল না। ক্লাইব অবিলঙ্গে 
ভারতে ইঙ্গরেজ কোর্ম্পানির অধিকৃত স্থানসমূহের গবর্ণর 
ও প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়! ইঙ্গলগ পরিত্যাগ 
করিলেন। 

এইরূপে সর্বপ্রধান পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্লাইৰ ১৭৬৪ 
অন্দে ৪ঠা জুন ইঙ্গলগ্ড হইতে যাত্রা করেন। পুর্ববে উক্ত হই- 
মাছে যে, তাহার বার্গালায় যাত্রা করিবার অব্যবহিত পুর্বে 
নান! গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানির স্থার্থান্ধ 
কর্মচারীদিগের দোষেই এই গৌোলযোগের শ্বৃত্রপাত হয়। 
মীরজাফর ধাহাদের অনুগ্রহে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নাম 
মাত্র সুবাদার হইয়া, আপনার কল্পিত ক্ষমতায় আপনিই পরি- 
তৃপ্ত হইতেছিলেন, তাহার! দীর্ঘকাল তাহাকে মুধিদাবাদের 
সিংহাসনে ক্রীড়াপুত্তলম্বরূপ করিয়। রাখেন নাই । তীহা- 
দের ছনিবার ভোগতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনে অসমর্থ হওয়াতে, 
অতিনব নবাব সিংহাসনষ্টুত হন। এই সময়ে রঙ্গক্ষেত্রে 
একটি তেজন্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি কোম্পানির 
কলিকাতাস্কিত রাজপুরুষদিগকে অর্থলোভ দেখাইয়! 
মীরজাফরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইহার অপরিমের 


১১২ ভারত-প্রসঙ্গ ৷. 


সাহস ছিল, অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধি ছিল। ইনি মীরজাফেরের 
যায় কাপুরুষ বাঁ তোষামোদপর হইয়। বঙ্গের সিংহাসন 
কলঙ্কিত করেন নাই। ধাহারা ইহাকে +ন্বাদারী সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, ইনি শেষে তাহাদেরই অন্থুচিত (প্রাধান্ট- 
প্রিয়তা ও অনুচিত অর্থলালসার গতিনিরোধে উদ্যত হন। 
ইহাতে ইনি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই, কর্তব্যপথ হইতে 
রেখামাত্র বিচলিত হইয়! পড়েন নাই এবং স্ায়বুদ্ধির সম্মান 
রক্ষায় কিছুমীত্র উদ্াসীন্ত অবলম্বন করেন নাই। এই সাহসী 
কার্যযততপর ও তেজন্বী শাসনকর্তীর নাম মীর মহম্মদ কাসেম 
খা। সচরাচর ইনি মীর কাসেম বলিয়! প্রসিদ্ধ। ক্লাইবের 
উপস্থিতের পুর্বে মীর কাসেমের সময়ে বাঙ্গালায় ষে সকল 
ঘটন। হয়, প্রথমে তাহাই বর্ণনীয়। 

হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে হতসর্ধস্ব করিয়া, কাপুরুষ 
ও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া এবং 
কোম্পানির কার্যযপ্রণালী অনেকাংশে স্ুব্যবস্থিত ও আপনা- 
দের স্বার্থসিদ্ধির পথ অনেকাংশে সুগম করিয়া দিয়া, ক্লাইব 
১৭৫৯ অব কলিকাতা! হইতে ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করেন। বানসিটার্ট 
তাহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্লাইব স্বদেশে যাত্রার সময়ে 
বানসিটার্টকে লিখিয়াছিলেন, “বে সকল সৈম্ত আসিবার আশা 
আছে,আমার মতে তৎসমুদয়ে বাঙ্গাল নিরাপদ থাকিবে ; কিন্ত 
দোকানদারী ও পাপাচারের শ্লোত উহাতে নিরুদ্ধ হইবে না”। 
ক্লাইবের এই ভবিষ্যৎবাণী পরে ফলবতী হুইয়াছিল। বাঙ্গলা- 
রক্ষার জন্য সৈন্ত উপস্থিত হইল, কিন্ত দোকানদারী ও পাপাচার 
তিন্লৌোহিত হইল .।| কোম্পানির ছুরাশয় ইঙ্গরেজ কর্পচারী- 
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দির্গের বাঁণিজ্য-লিগ্পা ও ভোগর্সালসার্তে বঙ্গে ইজরেজের 
শাঈনভিত্তি বিচলিত হইয়া উঠিল। পলানীর যুদ্ধে অপহৃত ধন- 
সম্পত্তিতে ভারতে৯ ইন্গরেজদিগের ভোগলালসা-সূলক হশ্রবৃ্ত 
সকল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পলাণীর যুদ্ধজেতা ও তীহার্‌ 
বন্ধুগণ নবার্বের অর্থে আপনাঁদিগকে যেরূপ সমুদ্ধ করিয়া" 
ছিলেন, তাহা সকল ইঙ্গরেজের অগোচর ছিল না। তাঁহারাও 
এখন প্ররূপ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়| এ্রর্ূপ ফললাতে অগ্রসর 
ইইলেন। ক্লাইব চলিয়া যাওয়াতে মীরজাফর সহায়বিহীন ও 
রক্ষকবিহীন হইয়া! পড়িয়াছিলেন। এখন তিনি আপনার 
পরিপোষক মনে করিয়া, বাহীর্দের অভিনন্দন করিতে লাঁগি- 
লেন, তাহারাই এখন তীহাকে সর্বস্বান্ত করিতে উদ্যত 
হইলেন । মীরজাফর যেমন সিরাজউদ্দৌলাঁর সর্বনাশ ঘটা- 
' ইয়া আঁপনাঁকে" বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার স্ুবাঁদারের 
সম্মানিত পর্দে অধিরোহিত কবিয়াছিলেন, ক্লাইবের পরবর্তী 
ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজেরা তেমনি মীরজাঁফরের সর্বনাশ 
করিয়া আপনাদের অর্থাগমের পগ উন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট 
হইলেন । | 
কলিকাতাঁর কৌন্দিলে ধিনি ক্লাইবের পদ অধিকার করিয়াঁ- 
ছিলেন, তিনি নিতান্ত অযোগ্য লোক ছিলেন না। ভারতে ' 
ইঙগরেজাধিকারের প্রাধান্ত রক্ষী করিতে বাঁন্সিটার্ট অনেকাংশে 
উপযুক্ত ছিলেন। তাহার বুদ্ধি পরিমীঞ্জিত ছিল, বিচাঁরশক্তি 
তীক্ষ ছিল, ন্যায়ের সম্মান রক্ষার ইচ্ছা বলবতী ছিল কিন্তু 
তাহার তাদৃশ দৃঢ়তা বা মানসিক তেজস্িত। ছিল না। তিনি 
আপনার ধারণা বা আপনার সাধুভাব অপরের হদরে অনি 
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এ্করিয়। দিতে পারিতেন না। যখন কৌদ্সিলে কোন বিষয়ে 
বিচারবিতর্ক হইত, অধিকাংশ সদশ্য যখন তাহার বিরুদ্ধে 
মতামত প্রকাশ করিতেন, তখন তিনি ত1হাদিগকে বুক্াইয়। 
আপনার মতে আনিতে পারিতেন না। এই সময়ে ইগলগে 
বাদ পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা ছিল না; ইঙ্গলণ্ডে পত্রাদি 
পছ"ছিতে অনেক বিলম্ব হইত, সুতরাং কলিকাতার কৌন্সিলে 
মতভেদ ঘটিলে বান্সিটাট বিলাতের ডিরেক্টরদিগকে জানাইয়া 
সকল সময়ে আপনার পদের প্রীধান্ত রক্ষা! করিতে সমর্থ হই- 
তেন না। উপস্থিত স্থলে পদত্যাগ করিলে কেবল তাহার 
বিপক্ষদ্দিগেরই অধিকতর স্মুবিধা হইত; সুতরাং বান্সিটার্ট 
পদত্যাগ করিতেও পারিলেন না।* এই সময়ে ক্লাইবের ন্ায় 
একজন স্মুদক্ষ, তেজন্্বী পুরুষের, কলিকাঁত! কৌন্সিলে অধিনায়- 
কতা করিবার প্রয়োজন হুইয়াছিল। বান্সিটার্ট ক্লাইবের 
হ্যায় তেজন্বী বা দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন না। চ্ুতরাং কোম্পা- 
_নির ইঙ্গরেজ কর্মচারীরা যখন দোকানদারী আরম্ত করিয়! 
আপনাদের পাঁপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ফরিতে উদ্যত হইল, তখন 
বান্সিটার্ট নিরুপায় হইয়া তৎসমুদগ্ন চাহিয়া দেখিতে লাগি- 
লেন। ওঁ সকল পাপকার্ধ্য নিরোধ করিতে তাহার কোন 
ক্ষমতা রহিল ন1। 
ক্লাইব কলিকাতা! পরিত্যাগ করিলে, বান্সিটার্ট যতদিন 
মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় না পছ'ছিয়াছিলেন, ততদিন হল- 
ওয়েলের হন্যে কৌন্সিলের সভাপতির কার্যযভার ছিল। এই 
' সময়ে মেজর কলিয়ড, এবং কাণ্ডেন নক্স দিল্লীর অভিনব সম্ত্রাট 
শ্্পৃ্ছ আলমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । এই,মুদ্ধের সময়ে 
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একটি দৈবহর্থটনা হয়। এ ছর্ঘটনা হইতেই বাঙ্গালার ইঙ্- 
রেজের! বিষম গৌলযোগে বিভ্রত হইয়া পড়েন। 

, ছুর্ঘটনাউমীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তদীয় পদের 
উত্তক্বীধিকারী মিরণের মৃত্যু। ১৭৬০ অবের ২র! জুলাই মিরণ 
যখন মেজর কলিয়েডের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তখন বজ্ত- 
পাতে তাহার মৃত্যু হয়। এরত্টিত বিষয় ধরিয়া 
বিবেচনা করিলে, মিরণের মৃত্যু ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হইবে না। 
যে সকল দুপ্রবৃত্তিতে মানব্প্রকৃতি পশুভাবে পরিণত 
হইয়া উঠে, মিরণের হৃদয়ে তৎসমুদয়ই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ 
করিত । মিরণ পাপাচারে এতদূর আসক্ত ছিলেন যে, তাহাকে 
মুর্তিমান পাপ বলিয়া! গণনা করাই অধিকতর সঙ্গত। তিনি 
সাহসী না! হইলেও হঠকারিতার পরিচয় দিতেন, কোনরূপ 
কারণ ন। থাকিলেও সাতিশয় নিষ্ঠরতা ও সন্দিগ্ধতা প্রকাশ 
করিতেন, মিতব্যয়িতার অবমানন1 করিলেও অর্থলোভের পরা- 
কাষ্ঠা দেখাইতেন, দ্বাননীলত। ন। দেখাইলেও অকাতরে অর্থ 
ব্যয় করিতেন, কোনরূপ উদ্দেশ্য ন। থাকিলেও প্রবঞ্ণনা ও 
বিশ্বীসঘাতকতার পরিচয় দিতেন, স্ুরূচি পদদলিত করিয়া! 
বিলাঁসিতার একশেষ দেখা'ইতেন, এবং নিকৃষ্টতম ভোগাসক্তিতে 
লীন হইয়া পবিত্র মানব নাম কলঙ্কিত করিয়! তুলিতেন। কার্য্য- 
ক্ষেত্র হইতে এরূপ নিকষ্টচরিত্র লোকের বিলোপ হওয়াতে 
রাজনীতির বিষয়ে সুবিধা ঘটিল বটে, কিস্তু মীরজাফরের উত্ত- 
রাধিকারীর নির্বাচন লইয়! গোলযোগ আরম্ভ হইল। মীর- 
জাফর এই সময়ে বুদ্ধ হইয়াছিলেন, বয়স অপেক্ষাও রোগ 
তাহাকে অধিকতর জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, সুতরাং তাহার-্ছিলে 
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কে মুধিদাবাদের সিংহাসনে অধিঠিত হইবেন, তৎসথন্ধে কলি- 
কাতার কৌন্সিলে বিতর্ক আরগ্ হইল, যেহেতু পলাশীর 
ঘুদ্ধের পর হইতেই ইঙ্গরেজদিগের এরূপ ক্ষমতা জন্িয়াছিল 
যে বাঙ্গীলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্ববাদারের উত্তরাধিকারি- 
নির্বাচন কলিকাতাকৌন্সিলের সন্ষতির উপর নির্ভর 
করিত। 

মিরণের মৃত্ার তিন সপ্তীহ পরে বখন্ন বান্সিটার্ট কলি- 
কাঁতীয় আসিয়া কৌন্সিলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন 
পর্যন্ত উপস্থিত বিষয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। 
বান্সিটার্ট এ বিষয়ে কর্তব্যস্থিবীকরণ জন্য অবিলম্বে কর্ণেল 
কলিয়ডকে আহ্বান করিলেন। কর্ণেল কলিয়ড উপস্থিত হইলে 
মীরজাফরের উত্তরাঁধিকাঁরি-নির্যর লই কৌন্সিলে বিতর্ক 
চলিতে লাঁগিল। কলিয়ড এই মত প্রকাঁশ করিলেন যে, বাঙ্গা- 
লার অধিপতিকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া গণনা করা ইর্গরেজদিগের 
উচিত নয়, যেহেতু তিনি মোগল সম্রাটের অধীনস্থ। মিরণের 
যৃত্যুর স্থযৌগে নবাঁবকে আপনার পূর্বতন অবস্থায় স্থাপিত 
করিয়া, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়া নীগ্রহণ সম্বন্ধে দিল্লীর 
মোগল সম্রাটের সহিত কথাবার্তা স্থির কর! সঙ্গত। কৌন্সি- 
লের অন্যতম সদন্ত হলওয়েল সাহেব এঁ মতের সমর্থন করাতে 
উহাই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল ; কিন্তু উহার শেষ মীমাংসা 
না হইতে হইতেই রঙ্গক্ষেত্রে একটি ুশ্মাদর্শী তেজন্বী পুরুষ আঁবি- 
ভূতি হইলেন। ইনি নবাবের পক্ষ সমর্থন জন্য তাহার দূত স্বরূপ 
'কলিকাঁতায় আদিলেন। আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কলিকাতাঁর 
কোম্দলের মত পরিবর্তন করা এবং কৌম্সিলের্‌ মদশ্তদিগের 
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বিশ্বেষ সুবিধা! করিয়া দিয়া, সেই অভীষ্ট সিদ্ধ করাই এখন ইহার 
প্রধান উদ্দেশ্ঠ হইয়! উঠিল। . 

এই দৃ'তই বৃদ্ধ নবাবের জামাতা মীর মহম্মদ কাসেম খা! 
মিরণুর মৃত্যুতে মীর কাসেম বাঙ্গালা, বিহা'র ও উড়িষ্যায় অধিক" 
তরক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে উহার বয়স ৪, বৎসর 
হইয়াছিল। ইনি দুরদর্ণাী, উন্নতাকাজ্, কাধ্যতৎপর, দৃঢ়তা- 
সম্পন্ন ও শ্বদেশপ্রিক্ ছিলেন। স্বদেশের অভাব পূরণ ও প্রয়ো- 
জনীয় কাধ্য সাঁধনস্বন্ধে ইহার বিশেষ বিবেচনাশক্তি ছিল। মীর 
কাসেম ইঙ্গরেজদিগকে দ্বণা করিতেন । ইঙ্গরেজের প্রতি তাহার 
এই স্বণার ভাব অকারণে জন্মে নাই। তাহার পূর্ব পুরুষগণ 
মোগলের নিকট ভইতে যে বিপুল রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, 
পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইঙ্গরেজের! সেই রাজ্যের প্রভূ হইয়! 
উঠেন। মীরজাফর যে কার্য্পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন, 
যে ক্ষমতা লাত করিতে প্রয়াস পাইয়াঁছেন, যে অধিকার দৃ়তর 
করিয়! তুলিতে যত্রশীল হইয়াছেন তাহাতেই ইঙ্গরেজের আধি- 
পত্য ও প্রাধান্য পরিস্কট হইয়াছে। ইঙ্গরেজ মীরজাঁফরকে যে 
জালে আবদ্ধ করিয়াছেন, মীরজাফর আর সে জাল ভের্দ করিয়। 
উঠিতে পারেন নাই। মীরু কাসেম এতদিন এই সকল চাহিয়া 
দেখিয়াছিলেন, দেখিয়! ইঙ্গরেজের স্বার্থসাধনী প্রকৃতির উপর 
তাহার অপরিসীম বিরাগ জন্মিয়াছিল। তেজম্বী পুরুষ দুূরদেশী- 
গত বণিকদিগের অনধিকারচর্চা দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রবিদেশী বণিকদিগের স্বার্থসিদ্ধির পথ 
নিরুদ্ধ করিবার অন্য দৃঢ়তা ও তেজশ্বিতা দেখাইবার স্থুযোগ 
গ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিরণের মৃত্যুতে এখন সেই সুযোগ, 
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উপস্থিত হইল। এখনও প্র সুযোগে কাঁধ্য সিদ্ধ করিবার সময় 
ছিল। মীর কানীম প্রস্তত হইলেন, এবং কলিকা তাঁকৌন্সিলের 
সদশ্তদিগের নিকট হইতে বাঙ্গাল! বিহার ও উদ্ডিষ্যায় স্বাদীরী 
ক্রয় করিবার ইচ্ছ| করিয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন । “ 
মীর কাসেম আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন । বঙ্গ, 
বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী ক্রীতহইল। অনেক তর্ক বিত- 
ককের পর ১৭৬০ অব্দে২৭এ সেপ্টেম্বর কলিকাতাকৌন্সিল ও 
মীর কাসেমের মধ্যে এক খানি সন্থিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই 
সদ্ধিতে স্থির হইল যে, নিক্মলিখিত কয়েকটি প্রধান সর্তে মীর- 
কাসেম মুষিদাবাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রতুত্ব লাভ করিবেন। 
প্রথম :- বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ ইঞ্গরেজদিগকে 
দিতে হইবে। দ্বিতীয়ঃ-_-ইঙ্গরেজের! শ্রীহট্রেও আপনাদের বিষয়- 
কাধ্যে কতকগুলি অধিকার পাইবেন। তৃতীর:--মীরজাফরের 
মণিষুক্ত। প্রভৃতি, নগদ টাকা দিয়া ইঙ্গরেজদিগের নিকট হইতে 
খোলস! করিয়া লইতে হইীবে। চতুর্থ:__কলিকাতাকৌন্সিলের 
নিয্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে নিয্লিখিত পরিয়াণে টাকা দিতে হইবেঃ- 
বান্সিটার্ট ৫,০০০০০টাকা; হলওয়েল ২,৭০,০০*টাকা) সামার 
এবং মাঁক্‌ গুইয়ার প্রত্যেককে ২,৫৫/০০০টাক) কর্ণেল কলিয়ড 
২১০০০০৪ টাকা; কালিংশ্মিথ এবং কাণ্ডেন ইয়র্ক প্রত্যেককে 
১৩৪,৯০০ টাঁক1। এই সকল অর্থের বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যার আধিপত্য মীর কাসেমের হস্তে সমগিত হইল । সন্ধিপত্র 
(স্বাক্ষরিত হওয়ার তিন দিন পরে মীর কাসেম মুধিদাবাদে প্রস্থান 
করিলেন । উহার ছই দিন পরে বান্পিটার্টও মুষিদাবাদে যাত্রা 
করিলেন। ছুই এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃদ্ধ মীরজাফর কলিকাতায় 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকাঁর | ১১৯ 
আনীত হুইয় পেন্দনভোগী হইয়। রহিলেন। মীর কাঁতসম তাহার 
স্থলে রাঁজত্ব করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে এই রূপে একটি 
বিপ্লব ঘটিল। টে সকল রিপ্লবে রাজার বা রাজকীয় শাঁসন্‌.. 
কার্ষোর পরিবর্তন ঘটে, অর্থগৃধুদিগের ভোগাকাজ্ষার পরি- রঃ 
তৃপ্তি সেই লকল বিপ্লবের একমাত্র চরম ফল নয়। কিন্ত উপস্থিত 
বিপ্লৰে প্রথমেই ধনলোভীদিগের ধনতৃষ্ণা নিবারিত হইল। 
পলাশীবুদ্ধের প্রাক্কালে মীরজাফরের সহিত গোপনে 
গোপনে যেরূপ দ্বণিত কার্যের বন্দোবস্ত হইতে থাকে, 
তাহাতে অনেকের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে, বঙ্গ বিহার ও 
উড়িষ্যাঁর স্ুবাদারী কলিকাতাকৌন্সিলে একটি কেনাঁবেচার 
জিনিস হইয়া! দাড়াইয়াছে। ইহাতে কৌন্সিলে সদপ্যগণেরই 
প্রচুর অর্থাগম হইবে। এখন মীর কাসেম ও কলিকাতা" 
কৌদ্সিলের মধ্যে যেরূপ কার্ধ্য হইল তাহাতে প্ সংস্কারই 
বদ্ধমূল হইয়া উঠিল কলিকাতাকৌন্সিলের যে সকল সদস্ত 
অর্থগ্রহণ করিয়া মীর কাসেমকে বাক্সধল! বিহার ও উড়িষ্যার 
স্থবাদারী সমর্পণ করিলেন, তাহাদের কেহ কেহ দীর্ঘকাল 
আপনাদের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই। ক্লাইব এদেশ 
পরিত্যাগ করিবার পূর্বে *বিলাতের ডিরেক্টরদিগের ক্র্ধ্য- 
প্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একখানি মন্তব্যলিপি ইগিয়া 
আফিসে পাঠাইয়া দেন, এ লিপিতে কৌন্সিলের সদস্যগণ স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন। ডিরেক্ট্ররের! ইহাতে এত বিরক্ত হইয়া! উঠেন 

* কিছুদিন পরে গ্কফটন সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


পূর্বে উদ্ত-হইয়াছে, এই গ্ষ ঝফ্টনই পলাশীর যুদ্ধে পূর্বে এবং পরে ইঙ্গরেজ-. 
পক্ষে অনেক গুরুতর কার্য মম্পন্ন করেন। 
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যে, তাহারা! ১৭৬১ অবের ২১এ জাহ্য়ার একখানি আদেশ- 
লিপি লিখিয়! কৌন্সিলের সেই সময়ের সদস্য হলওয়েল্‌ প্লেডেল* 
সামার এবং ম্যাকৃগুইয়ার দাহেবকে কোম্পন্ণানর কার্ধ্য হইতে 
অপদারিত করেন। কনিকাতায়্ রী লিপি পহু'ছিবার পূর্বেই 
হলওয়েল সাহেব কার্য পরিত্যাগ করেন। আদেশলিপি পদ" 
ছিলে অবশিষ্ট তিন জন কোম্পানির কার্য হইতে অপনারিত 
হন। এলিশ, ন্মাইথ, বেরেলস্ট এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহাদের 
স্থান অধিকার করেন । উহাদের মধ্যে এলিস সাহেব সাতিশয় 
উগ্রপ্রক্কতি ও হঠকারী ছিলেন। কৌন্সিলে অভিনব সদস্যগণ 
প্রবিষ্ট হওয়াতে বান্সিটার্টের বিপক্ষদলই অধিকতর পরিপুষ্ট 
হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে কেবল ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
ব্যতীত অভিনব সভ্যেরা' বান্সিটার্টেরর বিপঞ্ষতা করিতে 
লাগিলেন। 

মীরকাসেম মীরজাফরের দৃতস্বরূপ আসিরা শেষে 
আপনি বাঙ্গাল, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য গ্রহণ করেন। 
এজন্য তীহাকে ইঙ্গরেজদিগের মনস্তষ্টির জন্ত অনেক অর্থ দিতে 
হইয়াছিল। মীরজাঁফরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং মীরজাঁফরের 
আশ্রিত ও প্রতিপালিত হইয়া শেষে ভাহারই পদচ্যুতির যোগাঁড় 
করা অবশ্য দোষের মধ্যে পরিগণিত। কিন্ত দেশ, কাল ও 
পাত্রাস্ছসারে বিরেচনা করিলে এই দোঁষ মার্জনীয় হইতে 
পারে। ইপ্রেজেরা অন্ত একজনকে নবাব করিতে প্রস্তত হই- 
যাছিলেন, যেহেতু মীরজাফর বৃদ্ধ ও অবর্ন্য হইয়৷ পড়িয়াছি- 


* মীর কাসেমের রহিত সন্ধিন্থাপনের সময়ে গ্লেড়েল কপ্রিকাতা- 
কৌন্সিলের মদণ্ঠ ছিলেন না। ঠিনি এ লনযে অস্ত কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। 
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ছিলেন, ইঙ্গরেজের ভোগলালসা চরিতার্থ করা তাহার 
ক্ষমতার আয়ত্ব ছিল না। মীরকাসেম দেখিলেন, যখন ইলরেজ, 
মীরজাফরের স্থলে্মুধিদাবাদের সিংহাসনে অন্য এক জনকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন প্র সিংহাপন 
আপনার জন্ত অধিকার করিলে তীহাঁর বাসনা ফলবতী 
হইতে পাঁরে। তিনি সাতিশয় তেজন্বী ছিলেন। ইঙ্গরেজের 
কার্য্যপ্রণালী তাহার অনুমোদিত দিল না, ইঙ্গরেজের উদ্দাম 
ভোগলালসা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না 
ইঙ্গবেজের অনধিকারচষ্চা ও প্রাধান্তপ্রিয়তা তাহার সহনীয় 
হইত না। এই অনুচিত আধিপত্যপ্রিপ্ন বিদেশী বণিক- 
সম্প্রদায়ের অনন্ত বিষয়বাসনার গতিরোধ করা বৃদ্ধ মীর- 
জাফরের সামর্থ্য ছিল ন1?; স্তরাং মীরকাসেম আপনি 
শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিয়া এ অর্থলোলুপ বণিকসম্প্রদায়কে 
সমুচিত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই উদ্যম ও এই 
স্বল্প প্রকৃত দেশহিতৈষীত্ উপযুক্ত । যাহাধঘধা নান! 
কৌশলে আপনার দেশকে নিপীড়িত, নির্জিত করিয়! তুলি- 
তেছে, যাহার্দের অনস্ত ভোগতৃষ্জীর খর জোৌতে পড়িয়। দয়া, 
ন্যারপরতা ও বিবেকবুদ্ধি, সমস্তই ভাসিয়! যাইতেছে, যে কোন 
প্রকারে হউক, তাহাদের কঠোর নিপীড়ন, মন্াস্তিক নিশ্পেষণ 
হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা কর! দেশহিতৈষী বারের 
কার্ধ্য। মীরকাসেম এই কার্ধ্য করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন-- 
সঙ্কল্লে অটল, মন্ত্রসাধমে অনলস, ও কর্তব্যসম্পীদনে অবিচলিত 
হইয়া আপনার তেঙ্স্থিতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি সিংহালন গ্রহণসময়ে বহুসংখ্য অর্থ ও বাঙ্গালার কোন 
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কোন অংশ দিয়া ইঙ্গরেজদিগকে বশীতৃত করিয়াছিলেন, যেহেতু 
তখন ইঙ্গরেজদিগকে সন্তষ্ট না করিলে তাহার শভীষ্ট সিদ্ধ 
হুইত না । তিনি তখন সৈন্তবলে বলীয়ান্‌ ছিলেন মা, অর্থবলে 
প্রবল ছিলেন না, সহাঁয়-বলে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। ইঙ্গরেজ- 
সবার মীরজাফরকে পদচ্যুত করা; তখন, তাহার অভিপ্রেত 
ছিল*। তিনি নান! দিক দেখিয়া! ইঙ্গরেজদিগকে সম্প্রীত 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মীরজাফরের ন্যায় চিরকাল 
ইঙ্গরেজের অনুগত হইয়া থাক, তিনি ঘারপরনাই অবমাননা- 
কর মনে করিতেন, স্থৃতরাং মীরকাসেম চাতুরী থেলিরা 
মুধিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রথমে চাতুরী অব. 
লম্বন না করিলে বোধ হয়, তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 
অধিপতি হইয়! ইঙ্গরেজের ক্ষমতার প্রতিকূলতা! করিতে সমর্থ 
হইতেন না। মীরকাসেম আপনার উদ্দেশ্ব সাধন জন্য এইবপ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । ধাহার। অর্থের বিনিময়ে তাহাকে 
একটি বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি করিয়া তুলেন, শেষে তাহারাই, 
তাহার তেজস্বিতা, তাহার স্বাধীনতা, তাহার ভ্তায়পরতা ও 
তাহার দেশহিতৈধিত। দেখিয়া স্তম্ভিত হন। 

মীরকাসেম বাঙ্গালার সিংহাঁয়নে অধিঠিত হইয়া আপনার 

* কেহ কেহ বলেন, মীরকাসেম মীরন্রাফরকে হত্যা করিতে হল ওয়েল 
সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যেছেভু মীরজাফর ও মিরণ, মীর- 
কাসেমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। স্পষ্টবাদী মীরকাসেমের এইরূপ 
প্রস্তাব অবগ্ঠ অসঙ্গত। সাধারণতঃ, ইতিহাসে উহার কোন উল্লেখ নাই। 
সুঙ্্দশী, সুপণ্ডিত বেবারিজ সাহেব বলেন, হলওয়েল সাহেব এই বিষ 
শেষে ভুলিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার লিপিতে উহার প্রমাণ পাওয়! 


গিয়াছে ।--3956708৩, 68608 2039০2০:৩, 09109৮৮0951 18848 
0377. 


শ্রশ্চ এ 


বঙ্ধে ইঙ্গরেজাধিকার। ১২৩ 


চিরপোধিত সঙ্ধর অনুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
য়ে নীতির অনুসরণ করিলে স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষত থাকিতে 
পারে, এখন সেই স্ষিতি তীহার অবলশ্বনীয় হইল। দিল্লীর মোগল 
সত্্রাটের সহিত ইঙ্গরেজদ্িগের যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা ১৭৬১ 
অবে শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধ শেষ হওয়াতে মোগল ও ইঙগরেজ- 
সৈন্ত, মীরকাসেমের অধিকৃত জনপদ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে 
১প্রস্থান করিল। মীরকাসেম এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, 
আপনার সক্কক্ন কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। যে সকল 
প্রদেশীয় শাসনকর্তা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, অথবা 
যীরকাসেমের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতেন, মীরকাসেম 
তাহাদের সকলকেই কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন। তিনি 
এই সকল রাজপুরুষের কর্মচ্যুতির এই কারণ দেখাঁইতে 
লাগিলেন যে, ইহার! রাজকীয় ধন আত্মপাৎ করিয়াছেন, উৎ- 
কোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনাদের জনপদের শাসনকার্য্যে 
ওদাসীন্ত দেখাইয়াছেন। যে সকল'লোক চরিত্রগ্ডণে উন্নত, কার্ধ্য- 
ক্ষমতায় প্রশংসিত এবং মীরকাসেমের অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত, তাহা- 
রাই এখন ধঁ সকল পদ অধিকার করিলেন। মুধ্ধিদাবাদ 
কলিকাতার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী থাকাতে ইঙ্গরেজের। 
মীরজাঁফরকে চোখের উপর রাখিরাছিলেন ( মীরকাসেম এই 
অন্ুবিধ। দূর করিবার জন্ত কলিকাতা হইতে জলপথে ৩৭* 
মাইল দূরে, মুঙ্গেরে আপনার রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি 
এই স্থানের হুর্ম সুদ করিয়া তুলিলেন । ম্বীরকাসেম ইহার পর 
ব্যয়সংক্ষেপে বিশেষ যত্বশীল হইলেন। ব্রাজ্যের যে সকল 
অর্থগৃধু কর্মচারী অর্থাপহরণ করিয়া আপনাদ্িগকে সমুদ্ধ 
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করিয়া তুলিয়াছিলেন, মীরকাসেম তাহাদিগকে এ সকল অর্থ 
প্রত্যর্পিত করিতে বাধ্য করিলেন *। ইঙ্গরেজদিগকে ফে 
টাক। দিবার অঙ্গীকার কর! হইয়াছিল, “তাহা! ওঁ অর্থে 
পরিশোধ করা হইল । যে তরঙ্গাঘাতে পড়িয়া, মীরজাফরেন সুথ- 
সৌভাগ্য, কালের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল, মীর- 
কাসেম, আপনার অপরিমেয় তেজন্বিতা। ও দৃঢ়তার সহিত এই 
রূপে তাহা কাটাইর| উঠিলেন। অতংপর তিনি সৈশ্ঠসমহ্থির 
শৃঙ্খলাবিধানে মনোযোগী হইলেন। মীরজাফরের সময়ে থে 
সকল অশিক্ষিত ও অনিয়মিত পদ্দাতিক সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে 
ছাড়াইয়। দেওয়া হইল। তিনি এখন আপনার পদাতিক সৈন্ঠ ইউ- 
রোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ও ব্যবস্থিত করিতে উদ্যত 
হইলেন। মীরকাসেম যেখানে ফরাসী, জর্মন এমন কি 
ইজরেজ সেনানাপ্নক পাইলেন, তাহাপ্রিগকে আপনার সৈম্ত- 
দিগকে শিক্ষণ দিবার জন্য নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই 
সকল সেনানায়কের মধ্যে আল্সেটিরান বেনহার্ড (কেহ 
কেহ ইহাকে ওয়ান্টর রেনহণর্ট বলেন। ইনি পরে সমর 
নামে প্রসিদ্ধ হন) এবং আন্মণি মার্কার ও এরাটুন অধিক- 
তর গ্রনিদ্ধি লাভ করেন। এই সেনাপতিদিগের চেষ্টায় এবং 
আপনার সর্বদা তত্বাবধায়কতায় মীরকাসেম ১৭৬২ অবের 
শেষভাগে ২৫,০০০ সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী পদাতিক, 


* মীরকানেম এজন্য পাটনার শাসনকর্ত। রাঁজ। রামনারায়ণকে বড় উৎ 
পীড়িত করেন। তাহার অহাচারে রামনারায়ণকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ 
করতে হয়। এই কার্ষে মীরকাসেমের সদাশয়তা বা ন্যায়পরত] প্রকাশ 
, পায় নাই। 
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১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং একদল অত্যুত্কৃষ্ট কামানরঙ্গক' সৈন্য 
যুগ্ছের জন সর্বদ] প্রস্তত রাখিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত তাহার 
রাজপ্রানীতে বন্দুক*ও কামাননির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত 
হয়। প্র কারখানায় যে সকল বন্দুক প্রস্তত হইতে থাকে, তৎসমু- 
দয় সেই সময়ে তাহার প্রতিদন্দীদ্দিগের বন্দুক অপেক্ষা অন্ুৎ- 
কৃষ্ট হয় নাই। মীরকাসেম এইরূপে ধীরে ধীরে অনেক গুরুতর 
কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তীহার দৃঢ়তার, একাগ্রতায় ও 
ক্ষমতায় কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকে নাই । তিনি যে বিষয়ে 
মনোযোগী হইতেন, প্রার তাহাই শৃঙ্খলার সহিত স্ুসম্পন্ন 
করিয়া তুলিতেন। তাহার কর্তব্যনিষ্টা, তাহার কার্ধ্যতৎপরতা 
ও তাহার সাধনা, কিছুতেই প্রতিহত হইত না। তিনি 
আপনার ক্ষমতা দৃঢ়তর করিবার জন্ত বিশ্বস্ত 'ও উপযুক্ত পাত্র: 
দিগকে প্রধাঁন প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন, রাজ্যের 
অবস্থা ভাল করিবার জন্ত ব্যয়সংক্ষেপ করিলেন, উৎকোঁচ- 
গ্রাহী কর্্মচাঁরীদিগকে শাসনে রাখিয়া আপনি খণদায় হইতে 
বিমুক্ত হইলেন, আপনাকে বলসম্পন্ন ও ইঙ্গরেজের ক্ষমত! 
নিরুদ্ধ করিবার জন্য মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিয়। ইউরো- 
পীয় প্রণালী অনুসারে বহৃতর স্থশিক্ষত সৈম্ঠ প্রস্তুত করির। 
রাখিলেন। রাজ্যাধিপতির সন্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয় 
মীরকাসেম এইরূপ অনেকগুলি গুরুতর সাধনার সিদ্ধিলাঁভ 
করিলেন। এখন,আর একটি গুরুতর বিষয়ের দ্রিকে তাহার দৃষ্টি 
নিপতিত হইল। তিনি আপনার কাধ্যততৎপরতা ও তেজস্ষিতার 
বলে প্র বিষয়ও স্ুম্পন্ন করিতে অগ্রমর হইলেন। 
উপস্থিত.সময়ে বাঙ্গালার রাজস্বের সুবন্দোবস্ত ছিল ধা । 
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মীরজাফরের অক্ষমতা৷ প্রযুক্ত রাজন্বের অবস্থা ক্রমেই মন হুইয়। 
আসিয়াছিল। ক্লাইব এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কোম্পা- 
নির ইঙ্গরেজ কর্মচারীদিগের যে ছুইটি গুরুধ্ধর দোষের উল্লেখ 
করিয়া, বান্সিটার্টের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, কলিফাতার 
অভিনব মন্ত্র-সমাজে সেই ছুইটি দোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতে- 
ছিল। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদদ্য অবৈধরূপে ব্যবপায় 
করিষা। আপনাদের ধনবৃদ্ধি করিতেছিলেন। তাহাদের মনো- 
যোগ অন্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইত না, তাহাদের চিন্তা অন্য 
কিছুতেই প্রধাঁবিত হইত না। কিসে আপনা'র। এশর্য্যশালী 
হইবেন, কিসে আপনাদের ভোগ বিলাসের পথ প্রশস্ত হইবে, 
তাহাঁরা কেবল সেই বিষয়েই মনোযোগ দিতেন এবংধঅন্ক্ষণ 
সেই বিষয়ই চিস্তা করিতেন। বহুকাল হইতে এদেশে বাণিজ্য- 
দ্রব্যের উপ শুন্ক গৃীত হইতেছিল। সমস্ত প্রকাশ্তঠ পথে ও 
নদীর তীরে যথাস্থানে এক একটি টোলঘন্ন অথবা চৌকী 
স্থাপিত হিল। ননাবের নিযুক্ত কর্খ্চারিগণ এ সকল চৌকিতে 
থাকিয়া ধথানিয়মে বাণিজ্যদ্রব্যের শুন্ক গ্রহণ করিতেন। 
বাদশাহের ফম্মান অনুসারে কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্যের শুন্ক 
গৃহীত হইত না। কোম্পানির এই অধিকার পাওয়ার 
পরে, নবাবের কর্মচারীরা কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্যসন্বন্ধে 
নিঃসন্দিপ্ধ হইবার জন্য প্রত্যেক বাঁণিজ্যনৌকাতেই স্থশ্ানুসুক্ 
রূপে অনুসন্ধান করিতেন। ইহার পর এই স্থির হয় যে, যে 
সকল নৌকাতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির নিশান ও কৌন্সিলের 
সভাপতি বা কুঠীর€প্রধান কর্মচারীর স্বাক্ষরিত দন্তক দেখান 
হইবে টোলঘরের কর্মচারীর। সেই নকল নৌকা হইতে শুল্ক 
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গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোম্পাদির যে সকল ইঙ্গরেজ 
কর্মচারী বাণিজ্যব্যবপাঁয়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদের বাণিজা 
প্রথয়ে সমুদ্রতীরঈর্তী বনদরেই আবদ্ধ ছিল। পরে যখন 
ইঙরেজৈর প্রাধান্য বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয়, তখন ধ্ীদকল ব্যবসায়ী 
কর্মচারী বাঙ্গালাতে লবণ,স্থপারি এবং তামাক প্রভৃতির ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন। ক্রমে ইহাদের দোকানদারী বুদ্ধি পায়, ক্রমে 
ইছার। অনুচিত ভোগলালসার বশবর্তী হইয়। বিনাশুক্কে ব্যবসায় 
করিতে প্রবৃত্ব হন। এই সময়ে মীরজাফবের ন্তায় একজন 
অকর্থাণ্য বৃদ্ধ নবাব মুষিদীবাদের সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন, 
সুতরাং ইাদের পাপাচার-শ্রোত সঙ্কুচিত ন! হইয়া অধিকতর 
প্রসারিত হয়ক্*। দম্তকসকল প্রকাশ্তরূপে বিক্রীত হইতে 
থাকে, এবং উহা যাহাঁদের নামে প্রচারিত হয়, তাহাদের নাম 


* ইঙ্গরেজের অতাঁচারেব বিষয় সেই সময়েব প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক 
মীর গোলাম হোসেন খা নিদারুণ অনুশোচনার স্হিত উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। দিল্লীর সঞ্াট পাটনা আক্রমণ করিলে ইঙ্গরেজের! যেরূপ সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দ্রেন, তাহাতে গোলাম চোসেন বিম্মিত হন। উঙ্গরেজের সমর- 
দক্ষতায় তাহাঁব যেমন বিশ্বয়ের আবির্ভাব হয়, ইঙ্গবেজের দৌরাক্মো তাহার 
তেমনি ছুঃখ জন্মে। প্রদিদ্ধ এতিহাসিক তাঞ্ধর প্রপিদ্ধ গ্রন্থে এই সময়ে 
লিখিয়াছেনঃ--”* *য্দি এইরূপ সামদ্রিক গুণেব সঠিত তাহাদের শাসন- 
নৈপুণা থাকিত, তাহার! ুদ্ধকারধয যেরূপ মনোযোগ দিতেছেন, যদি দেশের 
কৃষক ও উচ্চ শ্রেণীব লোকদিগের সম্বদ্ধে সেইরপ মনোযোগ দিতেন, 
এবং ঈশ্ববের জীবদিগকে ম্থখে ও শান্তিতে রাখিতে দেইবপ কৌশল ও 
বাকুলতা দেখাইতেন, তাহ হইলে পথিবীর কোন ব্যক্তি তাহাদের অপেক্ষ! 
অধিকতর প্রশংসনীয় হইত ন1। িস্ত এই রাজ্যের প্রজাদের সন্বদ্ধে তাহারা 
এরূপ সমবেদনার অভাব গেেখাইতেছেন, তাহাদের মঙ্গল বিধানে এরূপ উদ্দা- 
নীন রহিয়াছেন যে। তাহাদের রাজোর প্রজার সর্ধত্র ছুংসহ ছুঃখপ্রকাশক 
স্বরে আপনাদের কাতরত। জানাইতেছে, হে ঈশ্বর । তোমার এই সকল 
নিপীড়িত ভৃত্যের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হও। তাহার যে অঙ্গাচার 
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জাল হইতে থাঁকে।, শ্থতরাং টোলের বর্ধচারিগণ কোন্‌ 
ধস্তক প্রকৃত এবং কোন্‌ খানি অপ্রকৃত, তাহা বুঝিতে অসমর্থ 
হন। এদিকে ক্রেতার্দিগকে কোম্পানির কন্মচারীদিগের 
বাঁণিজাত্রব্যই ক্রয় করিতে বলপুর্বক বাধ্য করা হইত। 
অধিকস্ত উক্ত কর্মচারীর! যে দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছা করিতেন, 
তাহ! বাজারদর অপেক্ষাও অল্পদরে ক্রয় করিতেন। ইহার 
বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না *। এইরূপে 
দেশের অন্তব্পণিজ্যের গতি সম্কুচিত হইয়া আইসে, এত- 
দেশীয় ব্যবসায়িগণ যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং নবাবেরও 
রাজন্বের হানি হইতে থাকে । মীরকাসেম বাঙ্গালা, বিহার 
ও উড়িষ্যার শাঁসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী 


সহিতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।” মিল সাহেবের উদ্ধৃত 
সৈর মুতাক্ষণীণের অংশ হইতে অনুবাদিত। 

* নবাবের বাখরগঞ্জস্থ একজন কর্মচারী ১৭৬২ অব্দের ২৫এ মে,নবাবের 
নিকটে একখানি পত্র লিখিয় উপস্থিত অতাচারের এইরূপ বর্ণন। করিয়া- 
ছিলেন :--«“এ স্থানের রাঁজকার্ষোর অবশ্থা' এখন এরূপ দড়াইয়াছে যে, 
অতঃপর কিরূপ আদেশে কার্য করিতে হইবে, তাহা জাশিতে বাধ্য হইয়াছি। 
পূর্ব্বে' এই আদেশ ছিল ষে, বদ্দি কোন ইঙ্গরেজ বা তাহার কর্মমচ1গী শাস্তির 
ব্যাঘাত জন্মায়, তাহ! হইলে কোন ওঙ্গর আপত্তি ন? শুনিয়া তাহাকে কলি- 
কাতায় পাঠাইতে হইবে । এই আদেশ থাকিলেও আমি কঠোরতা না 
দেখাইয়া, বিশেষ ধীরতার সহিত, ইঙ্গরেগ ও তাহাদের গোমস্তাদিগকে 
শান্তভাবে ও ন্যায়ানুনারে কার্ধয চাঁলাইতে বলিয়া আসিয়াছি। কিত্ত 
ইহাতে কোনও ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে গোমস্তারাই, আমি তাহাদের 
কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি। তাহাদের সহিত অসদ্বাবহার কশিয়াছি বলিয়া, 
তাহাদের মনিবের কাছে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়াছে । উক্ত 
মনিবের আমাকে কঠোরভাবে ভত্সনা! করিয়া! ও ভয় দেখাইয়। পত্র 
লিখিয়াঁছেন। * * পূর্ব্বে এই স্থান বাণিজোর জনা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্ত এখন 
এই"সকল গোলযোগে বাণিজ্যব্যবসায় কিছুই চলিতেছে না ইঙ্গরেজ 
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কর্ণচারীদিগের এই গহিত আচরণের (প্রতি কুলে দণ্ডায়মান 
হইলেন। তিনি কলিকাতার গবর্ণরকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, 
কলিকাতা হইতে কাশীমবাঁজার, পাটনা ও ঢাকা পথ্যস্ত 
সকল শ্ছানেই কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্মচারী ও তীহাদের 
গোমস্তার! সর্বেসর্ববা হইয়। উঠিতেছে । আমার কর্মচারীদিগের 
কোনও ক্ষমত! নাই। এতদ্বতীত গোঁমস্তার1 প্রত্যেক বিভাগে, 
প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক বাজারে, তৈল, মংস্ত্য, খড়, বাঁশ, 
চাউল, ধান, স্থপারি ও অন্ঠান্ত দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতেছে। 
যাহাদের হস্তে কোম্পানির দস্তক রহিয়াছে তাহারাই অপনা- 
দ্রিগকে কোম্পানি বলিয়। মনে করিতেছে ।” মীরকাসেম অর্থ- 
গৃধু ইঙ্গরেজ কম্মনচারীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ! 
কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের লিখিত 
বিবরণে উহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
এই গঠিতাঁচরণের উল্লেখ করিয়া! উহার প্রতিবিধান করিতে 
কৌন্সিলের সভাপতিকে অনুরোধ করেন *। বেরলষ্ সাঁহেবও 


যখন কেনাবেচার জন্য এই স্থানে গোমস্ত। পাঠান, তখন তিনি স্থানীয় অধি- 
ব।সীপিগের প্রত্যেককেই তাহার নিকটে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা ভাহার 
ব্য ক্রয় করিহে বাধা করেন। কেহ ইহাতে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে 
তাহার প্রতি বেরাধাত বা কার&রোধ দণ্ড হয়। *** প্রতিদিন এইরপ 
নান অত্যাচার হইতেছে । অধিবাসীর। নিঃসম্বল হইয়। পড়িতেছে। পূর্বে 
প্রকাশ্য কাছারিতে নাযা বিচ।র হইত । এখন প্রতোক গোমস্তাই বিচারক 
হইয়া উঠিয়ছে। তাহার জমীদারদিগের উপর দণ্ডাদেশ দিতেছে, ভয় 
পেখাইয়। তাহাদের নিকট হষ্টতে টাকা বাহির করিয়া লইতেছে।”-১ 
ড০128156978 850৮9 [07 118, মিল সাহেবের উদ্ধৃত অংশ হইতে 
অনুবাদিত। 
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এবিষয়ে লিখিয়াছেন:-*বিনা! শুক্কে যে ব্যবসায় চলিতেছিল, 
তাহা রহিত করিধার উদ্যোগ হইলেই নানা অত্যাচার হইত । 
নবাবের কর্মচারীর! যেখানে ইহাতে বাধা দিত, সেই খাঁনেই 
ইঙ্গরেজদিগের গোমস্তারা তাহাদিগকে বাধিয়! নান! প্রকার 
শান্তি দ্রিত। মীরকীসেমের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার ইহাই প্রধান 
কারণ *। 

এইরূপে ব্যব্সাঁরী ইঙ্গরেজদিগের পাপাঁচারে নবাবের অধি- 
কারস্থ ব্যবসায়ীদিগের, অধিকন্ত নবাবের রাঁজস্বের যে অপরি- 
খিত ক্ষতি হইতে লাগিল, মীরকাসেমের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ 
দীর্ঘকাল সে ক্ষতি শ্বীকার করিতে পারিলেন ন|। কিন্তু প্রথমে 
এবিষয়ে বিশেষ কোন স্তববিধা দেখা গেল না। অভিনব নবাব 
বৃথা এরিষয় কলিকাতাকৌন্সিলের গোচর করিলেন, বুথ 
স্থনীতি ও সদাচারের দোহাই দিয়! ইহার প্রতীকারের প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন, বুথ! ইঙ্গরেজ ব্যবসারীদিগের অর্থলোভের 
নিদর্শন দেখাইয়া, আপনার রাজন্বক্ষতির বিষয় জানাইতে 
লাগিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদন্ত, আপনারাই এই 
পাপাচারের গতি প্রসারিত করিতেছিলেন, স্থতরাং তাহার 
নবাবের কথার কর্ণপাত করিলেন না'। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মীর- 
কাসেমের অভিযোগের সম্বন্ধে কিছুই কর! হইল না । শেষে মীর- 
কাসেম যখন তেজস্থিতার সহিত এবিষয়ের স্থবিচার করিতে পুনঃ 
পুনঃ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং যখন কৌদ্সিলের ছুই 
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জন প্রধান ব্যক্তি মীরকাসেমের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, 
তখন অন্তান্ সদগ্তের! স্থির থাকিতে পারিলেন না । ক্ঠাহাদের 
উক্ত সহকারিছয়ের কথায় বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ 
আকুষ্ট*হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়।, তাহারা নবাবের 
সহিত উপস্থিত বিষয়ের মীমাংস। কর্রিতে বান্সিটার্ট নাহেবের 
উপর সমস্ত ভার স্স্ত করিলেন । 

বানসিটার্ট মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন । মীরকাসেমের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। দুই জন প্রভৃত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি একটি 
গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্ব আগ্রহযুক্ত হইয়া, যখন পরম্প র 
সম্মুখীন হইলেন, তখন এ মীমাংসার বিশেষ কোন গোল" 
যোগ হইল না। ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের 'সৃতিলোতের জন্য 
নবাবের যে, গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, নবাব যে, তৃজ্জন্ত ইঙ্গ- 
রেজদ্িগের উপর সাতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়! উঠিয়াছেন, 
ষান্নিটার্ট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রয়োজনীয় বিষয়ের 
সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আরন্ত হইল। নবাব অপূর্ব তেজম্থিতার 
সহিত আপনার পক্ষ সমর্থন ও ইঙ্গষেজদিগের পাপাচারের বর্ণন 
করিতে লাগিলেন। শেষে উপস্থিত গোলযোগের একরূপ 
মীমাংসা হইল। বান্সিটাট, নবাবকে ইঙ্গরেজদিগের গোপনীয় 
ব্যবসার়সঘ্বন্ধে কম্সেকটি নিয়মে সম্মত করাউলেন। প্র সকল 
নিয়ম ইঙ্গরেজদের সাতিশয় অনুকূল ছিল। নিয়মগুলি এইঃ-- 
কোম্পানির কর্মচারীর! সমুদয় দ্রব্যের উপর শতকর1৯. টা! 
হিসাবে কর দ্দিরা আপনাদের ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন + 
পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা! ২৫২ টাক 
হিসাবে দিতে হইবে) এতদ্যতীত কোম্পানির এজ্যেপ্টর 
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স্বাক্ষর না থাকিলে (রোন দস্তকই বিধিসিদ্ধ বলিয়া পরি" 
গণিত হইবে না। নবাব অনিচ্ছার সহিত্ত এই সকল 
নিয়মে সম্মত হইয়া কহিলেন যে,' ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীর! 
উহা পালন করিবে না, এবং যদিও উহা! প্রতিপালিন্ড হয়, 
তাহা। হইলেও উহ্হাদ্বারা সমস্ত অনিষ্টের প্রতীকার হইবে ন1। 
যাহাহউক, নবাব অতঃপর, উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে সমস্ত গোঁল- 
যোগ দূর হয় কিনা, দেখিবার জন্য প্রস্তাবিত নিয়ম কার্ষ্যে 
ধরিপত করিতে উদ্যত হইলেন এবং বান্সিটার্টকে কহিলেন 
যে,যদি ইহাতে অত্যাচারের নিবারণ না হয়, তাহা হইলে তিনি 
সমস্ত গুক্ক রদ করিয়া সকলকেই মমানভাবে ব্যবনায় চালাইতে 
আদেশ দিবেন। 

বান্সিটার্ট ১৬ই জানুয়ারি (১৭৬৩) কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
ররিলেন। তিনি ইঙ্গরেজপক্ষের বিশেষ সুবিধাজনক প্রস্তাবে 
নবাবকে সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতাকৌন্সিলের 
সদন্তের! এ স্বিধাঁজনক প্রস্তাবেও অসনম্মতি প্রকাশ করিলেন। 
এতদ্েশীয় ব্যবসায়ীদিগের তুপননায় ইঙ্গরেজদিগকে অতি অল্প 
পরিমাণে শুক্ক দিবার নিয়ম স্থির হইয়াছিল। এই অঙ্গ 
পরিমিত শুন্ধ দিতেও তাহাদের নিতস্ত অনিচ্ছা! হইল। তাহার 
এসময়ে স্ভায়পরত1 ও বিবেকবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আত্ম- 
স্বার্থের তৃণ্ডিনাধনেই উদ্যত হইয়া! ছিলেন। নিকৃষ্টতম কার্ধ্য" 
সাধনে তাহাদের এই উদ্যম কিছুতেই পর্যদস্ত হইল ন1। 
তাহার! শ্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ইঙ্গরেঙ্গ কর্মচারীরা 
আপনাদের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিবে, তৎসমুদয়ে 
কো গুহ দেওয়া হইবে না। কেবল লবণের বাণিজ্যে শতকরা 
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২1০ টাঁকা মাত্র কর দেওয়। যাইবে। তথ এই নিয়ম হইতে 
অন্ুমাত্রও বিচলিত হইবেন -* নিয়ম 
প্রস্তাব, তাহাদের নিকটে বিধিসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, 
না। *কলিকাতুকৌক্সিপ বান্পিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়মে 
উপেক্ষা! দেখাইয়া! আপনাদের স্বার্থনদ্ধির পথ স্গম করিবার, 
উদ্দেশ্যে এই মত প্রকাশ করিলেন। যে কোন রূপেই হউক,অর্থ 
গ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল; সুতরাং তাহার! কিছুতেই 
বিচলিত হইলেন না। কোন রূপ শুক্ধ দ্রিলে তাহাদের লাভের 
ক্ষতি হইবে ভাবিয়া, তাহার! পৃর্বের ন্যায় ব্যবসায় চালাইতে 
দমস্ত কৃঠিতে সমস্ত এজেণ্টে দিগের নিকটে আদেশ-লিপি পাঠাই- 
লেন। যদি নবাবের কর্মচারীর! উহাতে বাঁধা দের, তাহ! 
হইলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া! রাখিতে হইবে বলিয়া, 
উক্ত এজেণ্টদিগকে অঙ্থমতি দিতেও, তাহার! ত্রুটি করিলেন্‌ 
ঘা1া। মীরকাসেম ও বান্সিটার্টের মধো যে সকল প্রস্তাব 
স্থিরীকৃত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় এই রূপে অবজ্ঞত ও পদদলিত 
হইল। কৌন্সিলের অর্থলোভী, ছুরাশয় সদস্তেরা সমুন্নত 
অচলের গ্ভায় অটলভাবে থাকিয়।, অর্থের মোহিনী মায়ায় 
বিমুগ্ধ হইয়া, এইবপে সর্বত্র প্রাপাচারের রাজ্য বিস্তার করিতে , 
লাগিলেন। বান্পিটার্ট ও হেষ্টিংদ বহু চেষ্টা করিয়াও এই 
অত্যাচার ও অনাচারের গতিরোধ করিতে পারিলেন ন|। 
কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্মচারীরা সে স্ময়ে অবলীলাক্রমে ষে 
ছর্নীতির পরিচয় দরিয়াছিলেন, অসঙ্কোচে বে কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেম, অসন্দিপ্ধভাবে যে অত্যাচারের পথ সম্প্রসারিত 


করিয়া তুলিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পরে তাহা» বিলাতের 
”১২ 
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ডিরেক্টরগণ, কৌঁন্দিনের সভাপতি, কোম্পানির কর্মচারী এবং 
সমস্ত জগত ত্বণা ও বিরাঁগের সহিত গুরুতর অরাজকতামূলক ও 
ঘোরতর ন্যায়বিগহিত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
এদিকে মীরকাসেম পূর্বোক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। আদেশ দিয়া তিনি 
1 নেপালে যাত্রা করেন। ফিরিয়1 আসিয়া! দেখিলেন যে, তিনি 
যে আদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিপালিত হয় নাই, 
কলিকা'তাকৌন্সিলের সদস্যের! বাঁন্সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়ম 
অগ্রাহ্ করিয়া আপনাদের ইচ্ছান্সারে কার্য করিতেছেন, 
অত্যাচারের আ্োত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসারিত হইয়াছে, 
তাহার ক্ষমতার ও তাহার আধিপত্যের পূর্ববাপেক্ষা! অধিক- 
তর অবমাননা হইতেছে, তাহার কর্মচারীরা ইঙ্গরেজ গোমন্তা- 
দের হস্তে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইয়া 
উঠিতেছে। মীরকাঁসেম আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন লা 
তাহার ধীরতা বিচলিত হইল । তিনি সুবিচারের আশ! করিয়া" 
ছিলেন, নিয়মান্ুসারে কার্য হইবে বলিয় বিশ্বান করিয়াছিলেন, 
সেআশ। ও সে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া গেল। তেজস্বী পুরুষ 
“ আর কিছুতেই দৃূকপাত করিলেন না, আর ইঙ্গরেজের মুখের 
দিকে চাহিয়। আপনার অবমাননা! আপনি দেখিতে পারিলেন 
না। তীহার উদ্যাম ও একাগ্রতা এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ 
পাঁইল। তিনি অবিলম্বে সকল প্রকার শুন্ক রহিত করিয়া আপ- 
মার রাজ্যের সর্বত্র বিনাগুক্ে বাণিজ্যব্যবসায় চলিবে বলিয়া, 
আদেশলিপি প্রচার করিলেন । ূ 
-“ অপক্ষপাত ইতিহাস তে্বস্বী পুরুষের এই তেজস্বিতা, 
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ঈমরর্শিতা ও সাহসের প্রশংসাবাদে বিমুখ।হইবে না। মীরকাসেফ 
অকন্মণ্য ব1 ইঙ্গরেজের মুখপ্রেক্ষী ছিলেন ন|। ইগরেজ ব্যবসারী- 
দিগের সম্বন্ধে প্রথমে তিনি বিশেষ ধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন।, 
তিনি ধ্ীরভাবে উপস্থিত বিষয় কলিকাঁতাকৌন্সিলের গোচর 
করেন, উপস্থিত বিষয়ের সুবিচার করিতে কৌন্সিলের সভা- 
পতিকে ধীরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। 
যখন বান্সিটার্ট মুঙ্গেরে উপনীত হন, তখন নবাবের ধীরতা বা. 
সৌজন্তের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। তিনি সাদরে বান্সি- 
টার্টের অভ্যর্থনা করেন। ধীরত! ও সৌজন্যসহকারে তাহার 
সহিত উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। শেষে 
বান্সিটা্টের প্রস্তাবিত নিয়মেই সম্মত হইয়া! সেই নিয়ম কার্ষ্যে 
পরিণত করিতে উদ্যত হইয়া উঠেন। প্র নিয়ম ইঙ্গরেজপক্ষের 
রিশেষ স্থবিধাকনক ছিল। উহ কার্যে পরিণত হইলে এত- 
দেশীয় ব্যবসার়িগণ অপেক্ষা ইঙ্গরেজ ব্যবসারিগণ অধিকতর 
লাভবান্‌ হইত। নবাৰ আপনার শাদিত জনপদের শৃঙ্খল! ও 
শান্তিরক্ষার জন্য ইঙগরেজপক্ষের &ঁ সুবিধাজনক নিরমানু" 
সারে কাধ্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই । রাজ্যাধিপত্ির 
এরূপ সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অবশ্ত প্রশংদনীয়, এবং শাস্তির 
রাজ্য অব্যাহত রাখিতে তাহার এরপ প্ররাঁস, ইত্তিহাসে অবস্ত 
সন্মীনের যোগ্য । নবাব ধীর হইলেও নিস্তেজ প্রকৃতি ছিলেন 
না, সহিষ্ণু হইলেও পরপীড়নের গতিরোধে উদাসীন ছিলেন না। 
তিনি যখন বান্সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়ম উপেক্ষিত দেখিলেন, 
তখন আর কালবিলম্ব ন| করিয়া আপনার প্রজা ও ইকরেজ 
ব্যবসায়ী, উভয়কেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন। 
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কি 


ইঙ্গরেজের1 বিনা শুককে ?শণিজা চালাইবে, এদেশের ধনসম্পর্তিতে 
আপনাঁদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে, ষথেচ্ছাঁচারের পরাকা্টা 
দেখাইয়া, সমস্ত বিধিব্যবস্থাী পদদলিত করিয়া, আপনাদের 
লাভের পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়া তুলিবে ; পক্ষান্তরে তাহার 
খ্বদেশের ব্যবসায়ীরা করভারগ্রস্ত হইয়া রহিবে, ইঙ্গরেজ ব্যব- 
সাম়ীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্বিতী করিতে অসমর্থ হইয়৷ পড়িবে, 
এবং বহু পরিশ্রমে কম লাভ করিয়া বিরাগে ও বিষাদে আপনা- 
দ্িগকে ধিকার দিতে থাকিবে, ইহাতিনি দেখিতে পারিলেন 
না। এরূপ বৈষম্য--স্বদেশের এরূপ শোচনীয় অধঃপতন তাহার 
সহনীয় হইল না। তেজন্বী পুরুষ রাজন্বের সমূহ ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও আপনার প্রজাদ্দিগকে ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীর সমকক্ষ 
করিয়া তুলিলেন এবং জাতিবর্ণনির্ব্শেষে সমস্ত শুন্ক রহিত 
করিয়া সকলকেই সমত্ডাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। 
স্বদেশবংশল তেজস্বী পুরুষের এরূপ সমদর্শিতা এবং স্বদেশের 
জন্য এর্‌প স্বার্থত্যাগ, চিরকাল সমস্ত সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি আকর্ষণ করিকে। 

প্রসিদ্ধ উ্তিহাসিক মীর গোলাম হোসেন খা মীর- 
কাসেমের সৎসাঁহপ, শ্বদেশহিতৈষ্তা ও ন্তায়পরতার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। মীরকাসেম যেমন তেজস্বী, তেমনি 
আশত্মসযত ছিলেন। একদ। তিনি দরবারে বসিয়া বিচার 
করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহার নিকটে 
বিচারপ্রার্থী হইল। নবার তাহার প্রতিকুলে, মৌকদাম। 
নিষ্পত্তি করিলেন। পরাজিত ব্যক্তি এজন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, 
. নবাবের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিল:-_-“ঈশ্বর যখন আপনার ন্যায় 
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লোককে শাঁসনকর্তীর পদে নিযুক্ত করা ছিলেন, তখন তিনি 
স্রাঁপানে উন্মত্ত ছিলেন।” সভাস্থ সকলে ইহ! শুনিয়া বিশ্নিত ও 
চমকিত্ত হইল। অমাত্য সেই ব্যক্তির শাস্তি দিতে উদ্যত হুই- 
লেন।” কিন্তু মীরকাঁসেম ধীরভাঁবে কহিলেন:--“এ ব্যক্তি 
নিজের মোৌকদ্দমা হারিয়াছে, সুতরাং জ্ঞানও হাঁরাইয়াছে। এ 
যে, গালি দিয় আপনি শীত্ত হইবে, তাঁহাঁও তুমি দিতে চাহিতেছ 
না * 1” মীরকাঁসেম ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের .অত্যাচার ও 
অবিচারেও যেরূপ ধীরতার পরিচয় দির়াছিলেন, তাহাতে 
হেষ্টিংদ সাঁতিশয় বিস্মিত হইয়া, এবং আপনার স্বদেশীয়দিগের 
উপর দ্বণাঁর ভাঁব দেখাইয়া, বান্সিটার্টকে লিখিয়াছিলেন :__ 
“যদি আমি নবাঁবের পদে অধিঠিত থাকিতাম, তাহা হইলে 
আমার প্রজা ও কর্মচাঁরীদিগকে এই নকল অত্যাচার হইতে 
কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহ। আমিই বুঝিতাম।৮ উপস্থিত 
গোঁলযোগের সম্বন্ধে মীরকীসেম অনেকবার বান্সিটার্ট সাহে- 
বকে পত্র লিখিযাঁছিলেন। একখানি পত্রে তিনি অপরিনীম 
সহিষ্ত। ও ধীরতার সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেনঃ-_“ঈশ্বরের 
দোহাই, সাগরের মধ্যভাগে কখনও আমার হাত ছাড়িরা 
দিবেন না। আমি আপনাঁকু মুখের উপর বলিরাঁছি এবং অনেক- 
বার লিখিয়াছি যে, ইঙ্গরেজ ও আমার মধ্যে যখন প্রকৃতিগত 
বৈষম্য আছে, তখন এই কার্ধা করা আমার পোবাঁইৰে 
না। ইঙ্গরেজ একবার যেমন আমার উপর এই কার্যভার 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি এখন তীাহাঁদের মনোনীত আর 


* সৈর মুতাক্ষরীণের অনুবাদকারক স্বীর অনুবাদের কোন এক টিপ্লনীভে 
এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন ।--0%190৮, 19510) 1884) [9. 3৮, 
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কাহারও হস্তে উক্ত কাঁধ্যতার সমর্পণ করা ভাল। এই সবল 
কথ! পুনঃ পুনঃ আপনাকে বলিবার আমার প্রয়োজন কি? প্রতি 


তিন বৎসর অন্তর, শাসনকর্তাপরিবর্তন কর! ইউরোপীয়দগের 
প্রথা । আমার স্ুবাদারী কার্যের প্রায় তিন বৎসর অতীত 
হইল, এই সময়ের মধ্যে আমাকে পদতভ্রষ্ট করার সম্বন্ধে আপ- 
নারা কোন ছল প্রাপ্ত হন নাই। এখন আমাকে পদচ্যুত 
করিবার উদ্দেশে আপনারা এই সকল বিবাদ বিসংবাদ 
ঘটাইতেছেন, আপনাদের গোমস্তাদিগকে, আমার রাজ্যে 
নাঁনারূপ গোলযোগ বাধাইতে ও নানাবিষয় উৎসন্ন করিতে পত্র 
লিখিতেছেন এবং আমার কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করিতে, 
ব।ধিয়া নিতে ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে, সৈন্ভ পাঠাই-' 
তেছেন। আপনাদের আশা আছে যে, আমি ইহাতে উত্তে- 
জিত হইর! রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিব এবং আপনারা! এই 
স্থত্রে আমাকে পদচ্যুত করিবার ছল পাইবেন *৮ | এই 
লিপিতে মীর কাসেমের প্রগাঢ় সহিষ্ণুতা ও অপরিনীম আত্ম- 
ধম প্রকাশ পাইতেছে। দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত 
এইরূপ আত্মবশীকরণক্ষমতার সংযোগ থাঁকাঁতেই মীর- 
কাসেম স্হৃদর এতিহাসিকগণের' বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 
গোলাম হোসেনের ম্ভার অনেক ইঙ্গরেজ খ্রতিহাসিকও এভজন্ঠ 
মীরকাসেমের সমুচিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও, 
কোনও অপক্ষপাত ইতিছাঁদ শীরকাসেমের এই সমস্ত গুণের 
আদর করিতে বিমুখ হইবে না। 


* প্রীঘৃত বেলাবিজ্ সাহেবের উদ্ধৃত অংশ হইতে অনুবাদিত।--13০৮৩- 
11908) [৮৮08 319588000, _0910809 919) 1834), 1), 271-378, 
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নবাবের কার্যে কলিকাতাকৌঝিলের সস্তগণ সন্ত 
হইলেন না। আপনাদের স্বার্থের মুলে কুঠারাঘাত হইল 
দেখিয়ু, তাহার! সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। তীহাদের 
প্রতিহিংসা! বলবতী হইল। শান্তির বিরোধী ও সাধারণের র 
স্বার্থের ক্ষতিকারী বলিয়া, তাহার] নবাবের উপর দোষারোপ 
করিতে লাগিলেন । মানুষ যখন আপনার স্বার্থচিস্তার় আপ- 
নিই অন্ধ হয়, তখন তাহার ন্তায়ান্যায়ের পথ নির্ণয়ে কোন 
ক্ষমতা থাকে না। যাহা তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল হয়, তাহা 
ন্যায়সঙ্গত হইলেও, তাহারা ঘোরতর ন্তায়বিগহিত বলিয়া 
নির্দেশ করে, এবং তাহার অনুষ্ঠাতাকে সাধারণের সমক্ষে 
»অপদস্থ করতে যত্বশীল হইয়া উঠে। উপস্থিত স্থলে তেজস্বী 
মীরকাসেম কলিকাতীকৌন্সিলের পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্ধ সদস্ত- 
গণের নিকটে এইরূপ দোষী বলিয়া! প্রতিপন্ন হইলেন *। 
তাঁহারা সগর্কে স্পষ্ট নির্দেশ করিতে লাগিলেন যে, কোম্পানির 
ইল্গরেজ কন্ম্চারীদিগের ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
নবাবের কোন ক্ষমতা নাই। বাণিজ্যের শুন্ধ একবারে উঠাইয়! 
দেওয়াতে, প্রকাঁরাস্তরে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ঘুদ্ধ ঘোষণ! কর! 
হইয়াছে । বান্সিটার্টও জ্ে্টংদ তাহাদিগকে অনেক বুঝাইতে 
* কৌন্সিরে কেবল বান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ নবাবের পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন তাহারা ম্পষ্টুই কহিয়াহিলেন £--শুক্ক উঠাইয়। দেওয়াতে 
আমর! নবাবের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না। এই কার্ধ্য ব্যতীত 
তিনি উপস্থিত স্থলে আর কি করিতে পারিতেন, তাহা আমর! বুঝিতে 
পারিতেছি না । * * আমাদের মতে বাণিজ্যশুক্ক তুলিয়। দেওয়ায় নবাবের 
অধিকাঁর আছে ॥ নবাব এই প্রদেশের ভূপতি । আপনার রাজ্যের বাবসায়ী- 


দিগের ম্ববিধার জন্য তিনি সকলই করিতে পারেন ।--1111 9১০ 0৫ 
[11919, 117" 0. 237, 0০8০, 
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লাগিলেন, যাহাতে তীস্তার! শীস্ত ভাঁব অবলম্বন করেন, নবাবের 
সহিত শান্তভাবে যাহাতে এবিষয়ের স্থুবন্দোবস্ত হয়, তাহার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে বান্সিটার্ট ও হোষ্টরিংসের 
অনুরোধে কৌন্সিলের সদস্তের! নবাবের সহিত কথাবার্তা ঠিক 
করিবার জন্য হে ও অমিযট সাহেবকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দ্রিলেন। 
হে ও অমিয়ট সাহেব ৪ঠা এপ্রেল (১৭৬৩) মুল্গেরে যাত্রা করেন। 
ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের গোমস্তাগণের সহিত নবাবের 
কর্্মচারীদিগের বিবাদ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। ইঙ্গরেজের 
সিপাহির! নবাবের কন্ধচারীদ্বিগকে অন্তায়রূপে অবরুদ্ধ কিয়! 
অত্যাচারের একশেষ দেখাইতে থাকে । যখন অত্যাচার 
ও অবিচারের আোত এইরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, 
তখন অমিয়ট ও হে সাহেব নিরাপদে নবাবের রাজাধানীতে 
উপনীত হইলেন। তাহারা নবাবের নিকটে আপনাদের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাদের ঘোর- 
তর স্বার্থপরতাঁমূলক প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইচ্ছা করিলেন 
না। ইঙ্গরেজদ্িগের অত্যাচারে, ইঙ্গরেজদিগের বি্চাঁরদোষে 
ও ইঙ্গরেজদ্রিগের অপার স্বার্থপরতাঁয় তিনি অবশেষে উপায়াস্তর 
ন। দেখিয়া, আপনার রাজ্যের সমস্ত বাঁণিজ্যশুন্ক একবারে 
রহিত করিয়! দ্রিরাছিলেন। এখন ইঙ্গরেজ দূতদ্বয়ের কথায় 
তাহার সেই প্রতিজ্ঞা স্থলিত হইল না। তিনি দূতদ্ধয়ের সমক্ষে 
অবিচলিত ও অনমনীয় হইরা রহিলেন। যখন ইঙ্গরেঞ দূতের 
সহিত নবাবের কথাবার্তা চলিতেছিল তখন কোম্পানির এক 
জন উদ্ধতপ্রক্ৃতি ও হঠকারী কর্মচারীর দোষে ধূমায়মান বহি 
প্রঞ্জলিত হইয়া উঠিল। : 


চু 
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এলিস্‌ সাহেব বীঁকীপুরের কুঠীর আঁযক্ষ ছিলেন। তিনি 
উদ্ধতপ্ররুতি, অবিমৃষ্যকীরী ও নীতিজ্ঞানশূন্য ছিলেন, স্থতরাং 
বিবেকের বশবর্তী হইয়া কোন কাধ্য করিতেন না। নবা- 
বের উপর তাহার আন্তরিক বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি পাঁট- 
নায় সিপাহি সংগ্রহ করিয়া নবাবের কর্ম্চারীদিগের সহিত 
বিরোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহার উগ্রতা অধিকতর 
বলবতী হইয়া উঠিল, সর্বপ্রকার কঠোরতা ও সর্বপ্রকার 
মুতায় বিবেকবুদ্ধি পর্যযযদন্ত হইয়া! গেল। এলিস্‌ প্র্াশ্ত- 
ভাবে নবাবের অধিকৃত ক্জাটনা নগর আক্র মণের উদ্যোগ 
করিতে লাঁগিলেন। নবাব এসময়েও গোলযোগ নিবারণ 
করিতে বিশেষ চেষ্ট! পাঁইতে লাগিলেন। এই সময়ে বাঁকী- 
পুরে যাইবার জন্য অস্ত্রশস্রবোঝাই কয়েকখানি নৌক। 
মুঙ্গের আসিয়াছিল ; নবাব প্র সকল নৌকা! আটক করিলেন, 
এবং বাঁকীপুরে যে ইঙ্গরেজ সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কলি- 
কাতা অথব৷ মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিতে কলিকাতাকৌন্দিলে 
জানাইলেন। নবাব যুদ্ধনিবারণ জন্য এই সমস্ত করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কৌন্সিল তাহার স্যায়সঙ্গত কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না; তাহার! নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতেই 
স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া! অমিয়ট ও হে সাহেবকে যুক্ষের পরিত্যাগ 
করিতে কহিলেন, এবং এলিস্‌ সাহেবকে তাহার ইচ্ছান্গসারে 
কাধ্য করিতে আদেশ দিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া 
উঠিল। অমিয়ট ও হে সাহেব মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
এবং নবাবের দৈস্ত বাকীপুরের অভিমুখে আসিতেছে ভাবিয়া, 
এলিস, সাহেব আপনার অধীনস্থ দৈন্তদিগকে পাউনা আক্ামণ 


১৪২. ভারত-গ্রুপঙ্গ ৷. 


করিতে আদেশ দিলেন1। কর্ণেল কার্‌টেয়ণর্প এই সৈল্দর্লের 
অধিনায়ক ছিলেন। কাসটেয়ার্স নগর আক্রমণ ও অধিকার 
করিলেন, কিন্তু উহা! অধিকঞ্চন অধিকারে রাখিতে পারিলেন ন। | 
নবাবের সৈম্তদল পাটনায় উপস্থিত হইল, বিপক্ষহস্ত হইতে 
উক্ত নর্গর উদ্ধার করিল, এবং শেষে বাঁকীপুরে ইঙ্গরেজদ্িগকে 
অররুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে আক্রাস্ত হুইয়৷ ইংরেজের! 
২৯ জুন রাত্রিতে অযোধ্যায় পলায়ন করিত্রে সচেষ্ট হইলেন, 
কিন্ত গ্রাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না । নবাবের আর এক দল 
সৈম্ত আসিয়। তাহাদের পলায়নপঞ্চ»জ অবরোধ করিল । এই- 
রূপে উতয়দিকে অবরুদ্ধ হওয়াঁতে তাহারা রিপদাপন্ন হইলেন। 
১লা জুলাই প্র উভয় দল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে তাহাদের 
সম্পূর্ণ পরাজয় হইল, কর্ণেল কার্সটেয়ার্স এবং কয়েকজন 
আফিসর নিহত হইলেন; অবশিষ্ট ইঙ্জজেরা বিজেতার হস্তে 
অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ প্রিয়, বন্দী হইলেন । এই সকল বন্দীর মধ্যে 
যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী, উদ্ধত প্রকৃতি এলিন. সাহেব ছিলেন। 
এতদিন উভয় পক্ষে যে ভাবে কথাবার্তী চলিতেছিল, উভদ্ব 
পক্ষ আপনার্দের মতামত প্রকাশ করিয়া,যে ভাঁবে গোলযোগ 
মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, পাটনার ঘটনার পৰে 
সে ভাব বিপর্যস্ত হইয়া গেল। এখন হইতে ইঙ্গরেজ ও নবাব, 
উভয়ই, উভয়ের ঘোরতর শক্র হইয়! উঠিলেন। শাত্রবভাবে 
* অমিয়ট সাহেব মুঙ্গের হইতে কলিকাঁতার আমিতেছিলেন। ইহ!র 
মধ্যে ননাব পাটন। আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি তুদ্ধ 
হইয়া, অমিয়ট সাহেবকে পথে অবকৃদ্ধ করিতে আদেশদেন নবাবের 


লোক অমিয়টের নৌক1 আটক করিণে উভয়পক্ষে বিবাদ হয় । এই বিবাদে 
অমিয়ট নিহত হন। এদিকে হে সাহেব মুঙ্গেরে নজ রবন্দী শ্বরূপ থাকেন। 


বঙ্গে ইঙগেরেজাদিকার ১৪৩ 


পরিচালিত হইয়া, সমরে সমরলক্্ীর প্রসাদ লাভের আশা 
উভয়ই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন । নবাঁ কলিকাতাকৌন্সিলে 
সমস্ত বিষয় স্প্টাক্ষর লিখিয়া জানাইলেন। এই লিপি সে 
ময়ে হ্ঠাহার.দূরদর্সিতীর, যোগ্যতার ও তেজন্থিতার যথেষ্ট পরি- 
' চয় দিম়্াছিল। ইন্করেজেরা কিরূপে আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন, কিরূপে তিন প্রদেশে অত্যাচার ও অধ্িচারে র 
পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়! শেষে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘোর- 
তর ন্যাঁয়বিগর্হিত নিয়ম সকল প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়খ- 
ছিলেন, শ্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া কিরূপে তাহার ক্রোধ ও বিরাগ 
উদ্দীপ্ত করিয়া! তুলিয়াছিলেন ? তাহা নবাব অপুর্ধব তেজন্থিতার 
সহিত শ্র লিপিতে উল্লেখ করিতে ক্রাট করেন নাই । ইঙগরে- 
জের! এ লিপির উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের উত্তর সম্পৃণ 
হইলেও দোষস্পর্শশূন্য হয় নাই। যাহাহউক, কলিকাতী- 
কৌন্সিল যেরূপে উৎকোচ গ্রহণ পূর্বক মীরজাফরকে পদচ্যুত 
করির। মীরকাসেমকে তাহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে আবার সেইরূপ উৎকোচ লইয়1 বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরকে 
মীরকাসেমের স্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। মীরজাফরের 
সহিত এসন্বন্ধে সমস্ত বিষয় স্থির হইলে, ইঙ্গরেজের! মীরকাসে- 
মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 
লোকদ্দিগকে, পুননিয়োজিত বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরের স্বপক্ষত। 
করিতে আহ্বান করিলেন । | 
এইরূপে মীরকাসেমের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধের সুত্রপাত 
. হইল। যুদ্ধের মূল কারণ ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
হইবে যে, মীরকাসেমের বিচারদোষে উপস্থিত যুদ্ধ সংঘটিত*হয় 


১৪৪ ভারত-প্রসঙ্গ । 


নাহি। অপক্ষপাত ইতিহাস এ অংশে মীরকাঁসেষকে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবে । মীরকাসেম তেজন্বিতার 
সহিত স্বার্থান্ধ ইঙ্গরেজের অত্যাচারের গতি নিরোধ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ 
করেন নাই, শোণিতস্বোত প্রবাহিত করিয়! সর্বত্র আশঙ্কা ও 
আতঙ্কেধ রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যত হন নাই। তিনি ইঙ্গরে- 
জের নিকটে কাপুরুষতাঁর পরিচয় দেন নাই,ইঙ্গরেজের পদানত 
হইয়| আপনার ক্ষমতার অবমাঁনন! করেন নাই এবং ইঙ্গরেজের 
স্বার্থ সাধনের স্থবিধা করিয়! দিয়া আপনার প্রজাবর্গকে ক্ষতি- 
গ্রস্ত করিয়া তুলেন নাই। ইঙ্গরেজের স্থার্থপাঁধনী ছুশ্রবৃত্তি 
যখন বলবতী হইয়। উঠিল, রাজ্যের সর্বত্র যখন অবাধে 
ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়ি- 
ষ্যার এই শেষ তেজন্বী ভূপতি আপনার প্রজাবর্গকে বিদেশী 
ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীর সমান অধিকার সমর্পণ করেন । ইহাতে 
. তিনি কিছুমাত্র ভীত হন নাই , আশঙ্কার আবর্তে পড়িয়! 
কর্তব্যপথ হইতে অগুমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। তাহার 
সাহস ও উদ্যম এ সময়ে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ গায়। তিনি অর্থ- 
গৃঝু, পরস্বাপহরক ইহ্রেজ ব্যবসায়ীদিগের সমক্ষে সমদশি তা 
দেখাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়৷ তুলেন। শেষে যখন 
ইঙগরেজ প্রকাশ্তভাবে শক্রতাচরণে সমর্থ হইলেন, তখন তেজস্বী 
পুরুষ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তেজন্বিতার 
অবমানন! না করিয়া, অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্বক সমরক্ষেত্রে ইঙ্গরেত্ধের 
ঈম্মূীন হইলেন। 


“বীরকাসেম শেষে যুদ্ধে জয়া হইতে প্রাব্রিলেন না। বিস্ব 


ধঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার | ১৪৫ 


ক্ঠাছার সন্যগণ এক এক যুদ্ধে যেরূপ আর্াধারণ সাহসের পরি- 
. ভয় ঘিয়াছিল, যেরূপ অপূর্ববিক্রমে পর্জীপক্ষ নির্জিত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহা ভারতীয় যুদ্ধের ইতিহাসে জলম্ত অক্ষরে 
লিখিক্ত থাঁকিবে। মীরকাসেমের সুশিক্ষিত টসন্য কির্ূপে 
ইঞ্গরেজের র্যুহভেছে অগ্রসর হইয়াছিল, কিরূপ কৌশলে অস্ত 
পরিচালন! করিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে পরান্বিতপ্রায় করিয়! ভুলিয়া 
ছিল, তাহ! প্রীতিহাসিকগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির ' সহিত বর্ণন! 
করিয়া থাকেন। মীরকাসেম আপনার সৈন্য্দলের মধ্যে ষে 
পৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, যে তেজস্থিত! প্রসারিত করিয়া 
ভুলিয়াছিলেন, এবং যে একাঘ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
একবারে নিক্ষল হয় নাই। ইঙ্গরেজ এ্রতিহাসিকও তেজন্বী 
নবাবের তেজস্বী সৈন্যগণের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। 
বাঙ্গালার কোন সৈন্য পূর্ব্বে কখন এরূপ বীরত্বের পরিচয় 
দেয় নাই এবং কোন সৈন্য এ পধ্যস্ত এরূপ তেজন্বিতার সহিত 
স্থুনিয়মে যুদ্ধ করিয়! বিপক্ষদ্দিগকে বিব্রত করিয়৷ তুলে নাই *। 
এস্থলে সমস্ত যুদ্ধের আন্ুপূর্ধিক বিবরণ দ্বেওয়! নিশ্রয়োজন। 
১৭ই জুলাই (১৭৬৩ শ্রীঃ অব) অজয় নদের তীরে মীরকাসেমের 
সৈন্যদ্বলের সহিত ইঙ্গরেজ্দের ঘুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ই্পরেজের! 
সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিতে পারেন গ্লাই, বরং নবাবের সৈন্যই 
বিজয়ী হইয়া শেষে হটিয়া যায় । ইহার ই দিন পরে কাটো- 
যার নিকটে নবাবের আর এক দল সৈন্য শত্রর সম্মুখীন হয়। 
ই স্থানে উভয় দ্বল তুল্যপ্রতিযোগিতাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া- 


ছিল, সমান ক্ষমতা ও সমান দক্ষতার সহিত উড়য় দলই উত় 
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দলকে নিজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। বহক্ষণ এইরূপে যুদ্ধ 
চলিয়াছিল,বিজয়্রী বহুক্ষণ উভয়দলের মধ্যবপ্তিনী থাকিয়া,উভয়- 
কর্তৃকই সমভাবে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন, এক এক বার তাহাকে 
নবাবের সৈন্যদলের অঙ্কশাফিনী হইতে দেখ! গিয়াছিল।” অজয় 
নদের তীর হইতে নবাবের যে অশ্বারোহী দল হটিয়া আইসে, 
তাহারা যদি এই সময়ে নবাবের পক্ষে থাকিয়! যুদ্ধ করিতে 
অসন্মত না হইত, তাহ! হইলে ইঙ্গরেজ সেনাপতি জন আডাম্স, 
কাটোয়ার যুদ্ধে কখনও জয়ী হইতে পারিতেন না। ২র! আগষ্ট 
স্থতী নদীর নিকটবর্তী গড়িয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অ'র 
একটি তুমুল যুদ্ধহয়। এযুদ্ধে নবাবের সৈন্য বীরত্ব ও সাহসের 
একশেষ দেখাইয়াছিল। ইঙ্গরেজের ভারতে পদার্পণ করিয়া 
ভারতীয় সৈন্যের এক্প তেজন্থিতার পরিচয় অতি অল্পই পাই- 
রাছেন। গড়িয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে চারি ঘণ্টা! কাঁল উভয় দল, উভয় 
দলকে পরাজিত করিতে রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিল। এ 
যুদ্ধেও বিজশ্র প্রথমে মীরকাসেমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
নবাবের সৈন্য ইঙগরেজব্যুহের দক্ষিণ ভাগ ভেদ করিল, ইঙ্গরে- 
জের ছইটি কামান অধিকার করিল, এবং শত্রুব্যুহের মধ্যভাগের 
শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া! ফেলিল। যদি এই ভাবে আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ 
চলিত, ভ্রাহা হইলে গড়িয়ার ক্ষেত্র ইঙ্গরেজসৈন্য নির্মল হইয়া 
যাইত। ইঙ্গরেজ গ্েনাপতি শেষে বিপক্ষের র্যুহ ভেদ করিলেন 
বটে, কিন্ত নৰাবের টসন্য বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। মীর- 
কাসেম আপনার নুশিক্ষিত, তেজদ্বী ও উৎকৃষ্ট টসন্যঘ্বল উদয়- 
নালাঁর প্রসিপ্ধ গিরিসঙ্কটে শ্থাপন করিয়। পুনর্বার ইঙ্গরেজের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। 
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যুঙ্গের ও ইঙগরেজসৈন্তের মধ্যভান্্গা রাজমহুল পাহাড় 
অবস্থিত। মুলেরে উপনীত হইতে হইবে ইঙ্গরৈজ সৈম্তদিগকে 
এই পাহাড়ের গিরিপথ গুলি অতিক্রম করিতে হইত। এজন্য 
মীর কীসেম এই গিরিপথগুলি সুরক্ষিত করিয়াছিলেন এবং 
উছাদের মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ উদয়নালায় আপনার 
সর্বোরুষ্ট সৈন্য সন্গিবেশিত করিয়া বিপক্ষের গতিনিরোধে 
উদ্যত হ্ইয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি 
করিয়া নবাবের উৎকৃষ্ট সৈন্ত বিপক্ষদিগকে বাধা দিতে লাগিল। 
প্রায় এক মাস এই ভাবে গত ভইল, একমাস কাঁল বন্ু- 
চেষ্টা করিয়াও ইঙ্গরেজ সেনাপতি জন আডাম্স সেই হুর্গম 
গিরিপথ অধিকার করিতে পারিলে না । মীরকাসেম এরূপ 
কৌশলে উদয়নালায় সৈন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং প্র 
গিরিপথ এরূপ ছরতিক্রমণীয় ছিল যে,ইঙ্গরেজ সেনাপতি কামী- 
নের সাহায্য ব্যতিরেকে এ স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হই- 
লেন না। এক একবার এ স্থার্ন অধিকার করা, তাহার নিকটে 
অনস্ভব বলিয়। বৌধ হইতে লাগিল। শেষে কমানের বলে 
ইঞ্গরেজ সৈন্যের গন্তব্য পথ পরিস্কৃত হইল। প্রসিদ্ধ গিরি- 
সঙ্কট ইঙ্গরেজের অধিকারে আসিল; কিন্ত নবাবের সৈন্য বীর- 
ত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। সেই ছুরারোহ পাহাড়ের 
দুর্গম গিরিসঙ্কটে তাহার! স্বদেশের জন্ যুদ্ধ করিয়া অকাতরে 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। মীরকাসেম পরাজিত হইলেন। 
তাহার তেজস্বী সৈন্দল বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হুইয়। গেল? 
কিন্তু অজয় নদ, কাঁটোয়া,গড়িয়া৷ ও উদয়নালার নাম বাঙ্গালার 
ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিল। 
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পাঁটনায় ষে সকল টঙ্গরেজ মীরকাসেমের বন্দী হইয়াছিল, 
তাহার! প্রথমে মুঙ্গেধধে আনীত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
মীরকাসেম তাহাদিগকে আবার পাটনায় লইয়। গেলেন। 
ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজ সৈম্ঠ তাহার রাজধানী অধিকার কারিল। 
মীরকাসেমের ক্রোধ এতদু'র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি পাঁট- 
মার বন্দীদিগকে হত্যা করিতে তীহার ফরাসী সেনাপতি সম” 
রুকে * আদেশ দিলেন। সমরু অবলীলায় বন্দীদিগকে বধ 
করিল +1 এই রূপে ১৭৬৩ অবের অক্টোবর মালে ১৫ + 
জন ইঙ্গরেজ পাটনায় নিহত হয়। পাটনার হত্যাকাণ্ড মীর- 
কাসেমের ছুনিবার পরহিংসাঁর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত । ইতিহাসে 
তিনি এজন্য নিন্দনীয় হইয়াছেন। কতিপয় ইঙ্গরেজ কর্মচারীর 
দোষে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার জন্ত অসঙ্বায় ও অবরুদ্ধ ই" 


* পূর্বে উক্ত হইয়াছে ষে, ইহার পূর্বতন নাঁম রেনহার্ট। কেহ কেহ 
ইহাকে স্থইজরলগুবানী বলিয়। নির্দেশ করেন। আবার কাহারও মতে 
সমরু জর্ানিবাপী, কাহারও মতে অস্ত্রিয়ার অন্তর্গত সল জবুর্গবাঁসী। 
এসন্বদ্ধে অনেক মতভেদ আছে। সমরু প্রথমে ফরাসী গবর্ণমেন্টে কাজ করিত। 
পরে ইঙ্গরেজ কোম্পানিরও কাজ করে। ইহার স্ত্রী প্রসিদ্ধ বেগম সমরু। 
বেগম সমরুর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। 


+ সৈর যুতাক্ষরীণের অনুবার্দকারক কহেন, এতঙ্গেশীয় সেনানারকেরা 
বাহ! করিতে সম্মত হন নাই, সমরু অবলীলায় তাহ সম্পাদন করে। 
একজন সেনানায়ক স্পষ্টাক্ষবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও নিরক্ত্র বন্দী- 
দিগকে বধ কবিতে পারিবেন না। মীরকাসেম তাহার ঝাড়,দারদিগকে 
এই কার্য করিতে আদেশ দিতে পারেন । 

£ কাহারও মতে ৬* জন ইঙ্গরেজ নিহত হয়। নিহত উঙ্গরেজদিগের 
মধ্যে লসিংটন সাহেব .ছিলেন। ১৭৫৭ অকে এই লসিংটন সাহেব ক্লাইবের 
সেক্রেটরি ছিলেন। ক্লাইবের আদেশে তিনি উমিঠ্াদের সম্বন্ধে লোহিতবর্ধ 
অন্ীকারপত্র প্রস্তুত করিয়] উহাতে ওয়াট.সনের নাম জাল করেন। 
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পেজ এবং তৎসংস্থষ্ট ব্যক্তিদিগকে * বধ ফ্রিতে আদেশ দেওয়া 
অবশ্ত নিষ্ঠরতার কাঁধ্য । এ সময়ে নবাবের ক্রোধ এতরুর বদ্ধিত 
হইয়াছিল, প্রতিহিংস। এতদূর বলবতী হুইয়। উঠিয়াছিল যে, 
নবাব টু্গরেজদিগকে সমূলে বিধ্বংস করিতে ক্কৃতসন্থল্প হইয়া- 
ছিলেন। তিনি এই সঙ্কল্পানগসারে কাধ্য করিতে নিরম্ত থাকেন 
নাই; কোন রূপ আশঙ্কা বা ভয় এ সময়ে তাহাকে বিচলিত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। ইঙ্গবেজ সৈন্য মুঙ্গেরের দ্দিকে 
অগ্রসর হইলে তিনি সেনাপতি আভডামস্কে সক্রোধে স্পষ্টা- 
ক্ষরে লিখিয়াছিলেন, “যদি আপনি যুদ্ধ চালাইতেই কৃতসঙ্কল্ল 
হন, তাহা হইলে নিশ্চিত জীনিবেন যে, আমি এলিস সাহেব 
ও আপনাদের অন্তান্ত প্রধান লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়। 
খিন্ন মন্তক আপনার নিকটে পাঠাইয়। দিব 11” ইঙ্গরেজপক্ষের 
অত্যাচার ও অবিচার দেখিয়া তিনি সক্রোধে ইঙ্গরেজ সেনা- 
পতিকে, বাহা লিখিয়াছিলেন অবিকারচিত্তে তাহাই সম্পন্ন 
করেন। তিনি চোরের ম্তার গোপনে বা ভয়ে আপনার 
সঙ্কল্প চাপিয়া রাখেন নাই। তীহার যেমন তেজস্থিতা, 
তেমনি স্পষ্টবাদিত৷ ছিল। তিনি বাঁনসিটার্টের সমক্ষে, বাণিজ্য- 


৬ 

* ইল্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধঞ্বাধিলে মীরকামেম জগৎশেঠ মহাতাব রাস 
মহারাজ ন্বরূপচাদ্, রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লত গ্রভৃতিকেও বধ করেন। 

+ নবাবের এই কথায় মেজর আডাম্স্‌ প্রভৃতি এলিস্‌ ও হে সাহেবকে 
পিথেন যে, ষত টাক] দিগাই হউক, তাহারা যেন কারারক্ষকদিগকে বশীভূত 
করিয়া, পলায়ন করেন। এলিস ও হে সাহেব ইহার এই উত্তর দেন ষে, 
তীহাদের ন্বদেশীয়গণ যেন তাহাদের বিষয় নী ভাবেন। তাহাদের তদৃষ্টে 
যাহ! আছে; তাহাই হইবে । সৈন)গণ যেন কিছুতেই অগ্রনর হইতে নিরস্ত 
না থাকে ।-৮ ০919065 189516.7) 1884) 0,971, 
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গুক্ধ রহিত করিবেন,/বলিয়াছিলেন, কার্ষোও তাহাই করিয়া 
ছিলেন। এসময়ে যুদ্ধে 'সাঁর অগ্রলর হইলে তিনি বিপক্ষদিগকে 
যে শান্তি দিবেন, তাহাও ম্পষ্টবাদী, নির্ভীক পুরুষের ন্যায় 
বিপক্ষসেনাপতিকে ম্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজেরা 
এই সময়ে ধীরভাবে কায করিলে, সুবিচারের সন্মান রক্ষা 
করিয়! নবারের সহিত সন্ধিস্থাঁপনে উদ্যত হইলে, বোধ হয়, 
পাটনার নিদারুণ হত্যাকা হইত না। কিন্তু উপস্থিত 
সময়ে ইঙ্গরেজেরা ধীরতাঁর পরিচয় দেন নাই। তাহাদের 
অন্যায় আচরণে নবাৰের ক্রোধ বিকাঁশ পায়, প্রতিকূলতার 
প্রবঞ্ধিত হয়, শেষে প্রতিহিংসা জড়িত হইয়! ভয়ঙ্কর কার্য্যের 
উৎপত্তি করে *। সুতরাং ইঙ্গরেজই পাটনার ইঙ্গরেজের 
হত্যায় প্রধানতঃ দায়ী। উপস্থিত সময়ের ৭২ বৎসর পূর্বে 
ইঙ্গলপ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের আদেশে গ্রেন্কোর 

* পাটনার হত্যাকাণ্ডে ডাক্তর ফুলর্টন নামক একজন অন্াস্ত ইঙ্গরেজ 
মাত্র জীবিত ছিলেন । হতাকাগ্ডের অব্যবহিত পরে ইহার সহিত মীরকাদে- 
মের সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে, সের মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোনেন নবাবের 
সমক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তর ফুলর্টন হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদে নবাবের 
নিকটে উপস্থিত হইয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে কয়েক টাক। নজর দেন। 
নবাব এ নজরগ্রহণে অসম্মত হহীঁয়, সদয়তাবে কহেন, “আপনার ও আমার 
মধ্যে পূর্বে কখন এরূপ রীতি ছিল ন1% অতঃপর নবাব ফুলর্টনকে 
'আলিজন কবিয়া, গোলাম হে'সেনের পার্থে উপবেশন করিতে বলেন। মীর 
কাসেম এই সময়ে ফুলর্উনের জীবনে কোন অনিষ্ট করেন নাই। বান্সিটার্ট 
সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবাব এই সময়ে অমিয়টের হত্যার সম্বন্ধে 
আপনার দোষ ক্ষালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন । পাটনার হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলেন নাই । সম্ভবতঃ তিশি উহ্াযুদ্ধের অবগ্ন্ত।বী ঘটনা- 


মাত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের শৃত্রপাত তিনি যে করেন নাই, 
াহাই দেখাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন ।--0919959 78951০দ, 1884) 0, 863. 


বন্ধে ইঙ্গরেজাধিকাঁর ১৫১ 


ম্যকডোনান্ডবংশীয়দিগকে যেরূপ নিষ্টরতা ও কাপুরুষতার 
সহিত বধ কর! হয়, তাহার মর্দমভেদী বর্ণন। তৃতীয় উইলিয়মের, 
রাজত্ব কলঙ্কিত করিয়া! রাখিয়াছে * | এ হত্যাকাণ্ডের 
সহিত*্পাঁটনার হত্যাকাণ্ডের তুলনা! করিলে, মীরকাসেম তৃতীয় 
উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর অপরাধী ও অধিকতর কাপুরুষ 
বলিয়! পরিগণিত হইবেন ন1। 

ইঙ্গরেজেরা মুক্ষের অধিকার করিল। পরে গাটনা অধি- 
কৃত হইল। মীরকাসেম আর কোন উপায় না দেখিয়া 
অধোধ্যার নবাবের সাহাধ্যপ্রার্থী হইলেন । এইরূপে মীর- 
কাসেমের সহিত যুদ্ধ শেষ হইল। কলিকাঁতাকৌন্সিল যে 
উদ্দেস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহ' সর্ধাংশে সিদ্ধ হইল। 


* গ্ুটলগ্ের পার্ধবত্য প্রদ্দেশের অধিবাঁদীরণ বিদোহী হওয়াতে তৃতীয় উই- 
লিয়ম এই আদেশ প্রচার করেন যে, যাহার! নির্দি দিনের মধ্যে তাহার 
বশতাপন্ন হইবার জন্য শপথ ন। করিবে, তাহার! দণ্ডনীয় হইবে। গ্রেনকোর 
পার্বত্য ভূমির ম্যকডোনাল্বংশীয়গণ প্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিতে 
বিলম্ব করে, শেষে নির্দিষ্ট দিনের ছুই তিনদিন পরে রীতিমত শপথ 
গ্রহণ করিয়। আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবে। কিন্তু ইঙ্গলগ্ডেব ভূপতি, বিশেষ 
ন1 জাঁনিয়। শুনিয়া ইহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দেন। হত্যাকার্ধ্য 
সম্পাদনের জন্য ছুই দল সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহারা, গ্লেনকোতে 
উপস্থিত হইয়1 ম্যকডোনান্ড বংঙীয়দিগের সহিত বন্ধু ও অতিথিজনের ন্যায় 
ব্যবহার করে। এইরাপে প্রায় এক পক্ষ অতিবাহিত হয়। এক। রাত্রি- 
কালে ম্াকডোনান্ড বংশীয়েরা নিরুদ্ধেগে নিন্রা যাইতেছিল, এই অবসরে 
ঘাতকের! ধ নিদ্রিত, নিরপরাধী লোকদ্দিগকে নির্দায়রূপে হতা। করে। 
নিদ্রিতাবস্থায় এই রূপে প্রায় ৩৮ জন লোক নিহত হয়। বেবারিজ সাহেব 
কহেন, মীরকাসেমের অবস্থা ভূতীয় উইলিয়মের ন্যায় হইয়। দাড়াইয়াছিল। 
যেহেতু, মীরকাসেম স্বীয় শ্বশুরকে পদচুত করাইয়। স্বয়ং সিংহাসন . গ্রহণ 
করেন ।--0910066% 189519ত 1884) 1. ৪76. 


১৫২, ভারত-প্রসঙ্গ। 


ইহাতে তাহাদের প্রচিদ্ন্বী মীরকাসেম দেশ হইতে তাড়িত 
হইলেন এবং বৃদ্ধ মীরজাফর মুর্ধিদাবাদের সিংহাসনে বসিয়! 
ইঙ্গরেজের অনুগত দাস হইয়। রহিলেন। মীরকাঁসেম দিল্লীর 
সম্রাট শা আলম এবং অযোধ্যার নবাব স্ুজাউদ্দৌোলার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকুলে যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব 
করেন। শাহ আলম ও স্ুুজাউন্দোল। এই প্রস্তাবে অসন্মত 
হইলেন না। এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইহাদের সহযোগী 
হইলেন। মীরকাসেম বুন্দেলখণ্ডে প্রস্থান করিলেন *। এদিকে 
সম্মিলিত অধিপতিত্রয়ের সৈম্ত গঙ্গাপার হইয়। পাটনার 
অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজর কর্ণাক্‌ 
নগরের সম্মুখ ভাগে একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতে 
ছিলেন। সন্মিলিত ভূপতিত্রয় প্রায় এক সপ্তাহ কাল উহা৷ পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া পরে উহা! আক্রমণ করেন। তাহার! প্রথমে 
কৃতকাধ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন ? কিন্ত শেষে হটিয়। যাইয়া 
বক্সারে উপনীত হন। এই স্থানে ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্তার্‌ 
হেকটর মন্রো৷ তাহাদিগকে পরাঁজিত করেন। এই যুদ্ধ 

1 মীরকাসেন পরে দিল্লীতে প্রাণভ্যাগ করেন। শ্রীযুত বেবারিজ 
সাহেব, বান্সিটার্ট ও মীরকাসেম, উভয়ের চরিত্রের সাদৃশ্য প্রদর্শন স্থলে 
উল্লেখ করিয়াছেন-_ই'হার1 উভয়েই সৎকপ্মচারী; সদাশয়। ম্বভাবতঃ নদয়- 
স্বভাব এবং আপনাদের বন্ধুগণের প্রিয় ছিলেন। ঘটনাধিশেষ উভয়ের 
পক্ষেই গুরুতর হইয়1 দাড়ায় । এই ঘটনাচক্রে পড়িয়। একজন রামনারায়ণের 
(বান্সিটার্ট রামনারায়ণকে মীরকাঁসেমের তস্তে ছাঁড়িয়। দিয়াছিলেন ) 
অবমাননা ও লাহ্নার কারণ হন, আর একজন পাটনার হতাকাণ্ডের 
আদেশ দেন। ইহাদের উভয়ের অন্তিম দশাই সমান শোচনীয়। মীর- 


কাসেম নির্বাসিত হইয়া দ্িললীতে প্রাণত্যাগ কবেন, বান্সিটার্ট পথে 
জমুদ্রমগ্র হন 1--08109668, 26৮10) 1884) 1), 976. 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার। ১৫৩ 


১৭৬৫ অবেঁর আগষ্ট মাঁস পর্য্যস্ত চলিয়ছিল। শেষে সন্ধি 
স্বাপিত হয় ; এই সন্ধিতে ইঙ্ঈরেজদিগের অধিকার এলাহাবাদ 
পর্যযস্ত প্রসারিত হয়। জগ্ধিবন্ধনের তিন মাস পূর্বে লর্ড 
ক্লাইব ইর্শলওড হইতে কলিকাতায় উপনীত হন। 
ক্লাইব ১৭৬৫ অর্কের ওর! মে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১*ই 
এপ্রল তিনি মাদ্রার্জে পহু'ছিয়া জানিতে পারিলেন যে, মীর- 
কাসেম বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়াছেন; তাহার সৈম্গণ 
পরাজিত হইয়াছে, বৃদ্ধ মীরজীফর লোকান্তরিত হইয়াছেন, 
এরধং দিল্লীর সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব পরাজয় স্বীকার করিয়। 
সন্ধিবন্ধনে উদ্যত হইয়াছেন । এই অংবাঁদে ক্লাইব আশ্বস্ত 
হইলেন, আশ্বন্তহৃদয়ে বাঙ্গালার শাসনকার্ধ্য সব্যবস্থিত করিতে 
কতসঙ্কল্প হইয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন । 
ক্লাইবের প্রত্যাবর্তনের চারি মীস পূর্বে জরাভীর্ণ মীরজাফর, 
ংসারের নানা কষ্ট ভোগ করিয়।, নানা অবমানন! সহিয়া, অব- 
শেষে শীস্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শাস্তি লাভ করেন। তিনি যে 
আশায় সিরাজউন্দৌলীর সহিত বিশ্বীসঘাতকতা। করিয়াছিলেন, 
যে আশীয় ইঙ্গরেজের সহযোগী হুইয়! পলাশীর যুদ্ধে আসশ্রয়- 
দাতার সমক্ষে উদ্াসীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সে 
আঁশ! ফলব্তী হয় নাই। ইঙ্গটরেজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হও- 
গলাতে তিনি সংসারে কিছুতেই স্ুর্ী হইতে পারেন নাই। এ 
সন্বন্ধ তাঁহাকে অধিকতর নিপীড়িত, অধিকতর নিগৃহীত ও 
অধিকতর অবমানিত করিয়া! তুলে। ইঙ্গরেজের সহযোগী 
হইয়। তিনি গভীর মনঃক্ষোভ, আপরিসীম লজ্জা, ও অনস্ত 
বিরক্তি ব্যতীত আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। 


১৫৪ ভারত-প্রসঙ্গ 


ইঙ্গরেজের সহিত তরী খ্বণিত সম্বন্ধে তীহাঁর জীবন শোচনীয়, 
তাহার রাজ্য বিশৃঙ্খল, ও তাঁহার কোষাগার শম্ত হয়। এ 
সম্বন্ধের জনাই তিনি একবার বন্দী হইয়। আপনার জামাতাকে 
নিজের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেন । যদি তিনি জানিতেন যে, 
ইঙ্গরেজ তাহাকে পরিশেষে এইরূপ শোচনীয় দশায় পাতিত 
করিবেন, তাহ! হইলে বোধ হয়, তিনি পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে 
'তীহাদেয় সহায় হইতেম না। বিদেশীরিগের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের পূর্বে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্থুবাদার মৌগল- 
সাম্রাজ্যের প্রতৃত ক্ষমতাপন্ন রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার 
প্রভৃত সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইবার সাঁত বৎসর মধ্যে, তাহাদের সে ক্ষমত। ও তাহাদের সে 
সমৃদ্ধি অনস্তকালসাগরে বিলীন হয় ) তাহাদের পূর্বতন আধি- 
পত্য ইঙ্গরেজের প্রীধান্তপ্রিয়তায় সম্কুচিত হয়। ইঙগরেজের 
সহিত সম্বন্ধে তাহার! অবমানিত ও শেষে অস্তিত্মাত্রে পর্য্য- 
বসিত হন। স্কাফ্টন সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার 
নবাব কোম্পানির কর্মমচারীদিগের মহাঁজনস্বরূপ, উক্ত বর্ধ- 
চারীর! আপনাদের ইচ্ছান্থুসারে, যখন তখন, যত ইচ্ছা, টাক! 
লইতে পারেন । 

মীরজাফর লোকাস্তরিত হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহার 
উত্তরাধিকারিনির্ধাচন রাজনীতির অংশে প্রয়োজনীয় হইল 
বটে, কিন্তু কোম্পানির অর্থগৃণু ইঙ্গরেজ কর্মচারীদিগের অর্থ- 
লাভের অংশে উহা অধিকতর আবশ্যক হইয়া! উঠিল। তাহার! 
এই স্থযৌগে আপনাদের মহাজনের কোষাগারে আবার হস্ত 
' প্রসারণ করিলেন। উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনের ছুইজ্ন 


রঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার ১৫৫ 


প্রার্থী ছিল। একজন মিরণের অপ্রাপ্তবযসত পুর; আর এক 
জন মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র নজম্উদ্দৌলা। 

'নির্ধাচনভার কলিকাতাকৌন্সিলের * উপর ছিল। 
কৌন্দিটর সভাপতি ও সদস্তেরা এই অময়ে কেবল অর্থলাভের 
দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহাদের পদের পূর্বতন অধিকারীর 
সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মীরজাফরকে, মীরজাফরের স্থলে মীর- 
কাসেমকে এবং 'পুরর্ধার মীরকাসেমের স্থলে মীরজাঁফরকে 
বসাইত্ে অনেক অর্থ লাত করিয়াছিলেন। তাহারা এখন 
মীরজাফরের উত্তরাধিকারি-নির্ববাচনে তুল্য রূপ লাভবান হইতে 
ইচ্ছা করিলেন। 

উক্ত ছুইজন প্রার্থীর মধো মীরজাফরের পৌজ্রের বয়স ছস্ব 
বৎমর এবং পুত্রের বম্পন আঠার বৎসর ছিল। এঁতিহাসিক মিল 
সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাগুবয়স্ক হওয়াতে মীরজাফরের 
গুক্র নজমউদ্দৌল! ইঙ্গরেজদিগকে আশানুরূপ অর্থ দিতে সমর্থ 
ছিলেন? কিন্তু অপর জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, স্ুতরাঁং রাজকীয় কার্যে 
তাহার নামে অর্থ গ্রহণ করিলে পরিশ্রেষে সেই টাকার হিসাব 
দিতে হইত। কলিকাতাকৌন্সিল অপ্রাপ্তবয়স্কের দিকে দৃষ্টি 
পাত করিলেন ন]। প্রাপ্তবয়ক্ষের সহিত্ব অর্থগ্রহণসন্বন্ধে কথাবার্তী৷ 
স্থির করিতে উদ্যত হইলেন। 
১৭৫৭ অব মীরজাফরের সহিত টাকাকড়ির যেরূপ বন্দো- 
বস্ত হইয়াছিল, উপস্থিত সময়েও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইতে 
* উপস্থিত মষয়ে ল্পেক্সর, সাছেব কলিকাতাকৌন্সিলের অধ্যক্ষ। এবং 


জনষ্টরোন, সিনিয়র, মিডপ্টন, লেসেষ্টর প্লেডেল, বার্ডেট এবং গ্রে সাহেব 
সন্ত ছিলেন।, 
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লাগিল। এই নীচ ার্ধ্য লাধনের জন্য কৌন্সিলের অন্ততম 
সদস্য জনষ্টোন সাহেবের ভ্রাতা (ইহার নাঁম গিভিয়ন জনষ্টোন ) 
ইঙ্গর়েজপক্ষের প্রতিনিধি হইলেন। অন্ত পক্ষে মহম্মদ রেজা খাঁ 
প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ছুইজন চতুর শ্লোক পরস্পর 
পরামর্শ করিয়া! অবশেষে এই সিদ্ধাস্ত করিলেন যে, ২৯,০১০ 
টাকার বিনিময়ে, নজমউদ্দৌল! স্ুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হই- 
বেনঞ্চ। কিন্ত নজমউন্দৌলা সুবাদার হইলেও সমস্ত রাজকীয় 
কাধ্য মহম্মদ রেজা! খাঁর হন্তে সমর্পিত থাকিবে ।, রেজা! খঁ 
নায়েব সুধা হুইয়া আপনার ক্ষমতা পরিচালন! করিবেন। 
২৫ ফ্রক্রয়ারি (১৭৬৫) এই চুক্তি স্থির হয়। নজমউদ্দৌল! 
মুষিদাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 

মীরজাফরের মৃত্যুর ১৩ দিন পৃর্ব্বে বিলাতের ডিরেক্টর- 
দিগের নিকট হইতে এক থানি প্রতিজ্ঞাপত্র কলিকাতায় উপ- 
স্থিত হয়। এর পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, কোম্পানির কর্মচারীর! 


্* নিম্নলিখিত রূপে এর টাকার ভাগ হয় :-- 


স্পেন্সর ৮ হু *ত:৯*০৯** টাঁকা। 
জন্ষ্টোন ৮০৭ ৪ ১০৮২৩৭১০৪০5 
প্লেডেল, বার্ডেট এবং গ্রে, প্রত্োকে 'চ ১০ :38555555 
সিনিয়র 2 পু *** ১০38৭২2৫555 
মিডল্টন রর ৫ ৮ত:১)২২,৫০০ ০ 
লেসেই্র "** *** ঃ ১১২,৫০০ , 
গিডিয়ন জন্ষ্টোন *-* ৫০০০০ 


অবশিষ্ট টাক! অতি গোপনীয়ভাবে ভাগ করিবার বন্দোবস্ত হ়। 
নিলজ্জতাবে যখন এইরাপ টাকা গ্রহণের চুক্তি হয়ঃ তথন কোম্পানির কোষা- 
গায় শুন্য ছিল। কোম্পানিব কর্প্রচারীরাই শতকরা ৮ টাক] হার হুদে 
গ্াাপ্নাদের প্রভুদিণকে টাকা ধার দেন। 


বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার। চ৫৭্‌. 


ক্মতঃপর ভারতবানীদিগের নিকট হইতে উপহারন্বক্ধপ অর্থ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন "না । €কাম্পানির বর্চারিগণ এ পত্রে 
স্বাক্ষর করিতে আদিষ্ট হন &। কিন্তু কলিকাতাকৌদ্ছিল 
নঞ্মউদ্দীলাঁকে শূন্য উপাধি দিয়া মত্তষ্ট করিবার সময়ে, 
উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তীহারা উহ! 
প্রথমে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। উহ্বার প্রতি 
উদ্দাসীন্ত দেখাইয়া, নজমউদ্দৌলার নিকট হইতে আশানুরূপ 
অর্থ গ্রহণ করিতে তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই। 
তাহার! ভাবিয়াছিলেন যে, আপনাদের মতের প্রবলতা হেতু, 
তাহাঁর। যেমন বান্সিটার্টকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই রূপে 
ক্লাইবের ক্ষমতাও বিনষ্ট কিয়! ফেলিবেন। 

ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই কৌন্নিলের সদস্তদিগকে 
সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন। কৌন্সিলের অধিবেশন 
হইল। সদস্তের আপনাদের প্রাধান্ত রক্ষার জন্য নান! 
চাতুরী অবলম্বন করিলেন। কিন্ত ক্লাইব বান্সিটার্টের ন্যায় 
র্ব্ব হ্ূ ছিলেন না। তিনি অটল গিবিবরের ন্যায় 
অবিচলিত ভাবে থাকিয়া, আপনার প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যত 
হইলেন। তাহার একাগ্রতা ও উদ্যম কিছুতেই পযু্দন্ত হইল 


* ১৭৬* অন্দের মে মানে এই প্রতিজ্ঞাপত্ত প্রস্তত হয়। উহাতে উল্লেখ, 
থাকে যে, কোম্পানির দেওয়ানী ও সৈনিক কর্মচারীরা ভারতব্ষায়- 
দিগের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছেন, তাহা যদ্দি চারি হাজারের বেশী 
হয়, তাহ হইলে কোম্পানিকে দিতে হইবে এবং ভাঙার! বখনও কোন স্থলে 
১*** টাকা বা! তাহার বেশী উপহার লইতে পারিবেন ন।। এই প্রতিজ্ঞা 
পত্র ১৭৬৫ অবের প্রথমে কলিকাতায় পহছে। নে সময়ে কোম্পানির কর্ণা- 
চারীর! উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই | ্‌ 


৬ 
১৪ 
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না৷ অবিলম্বে শাসবসমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব শাসন" 
সংক্রান্ত ও সৈম্বসংক্রাপ্ত সমস্ত ক্ষমতা আপনার হস্তে লইয়া, 
সেই ক্ষমতার পরিচাঁলনে উদ্যত হইলেন। 

প্রথমে নজমউদ্দৌলার বিষয় সমিতিতে উপস্থিত ক্ছইল। 
কৌন্দিল নজমউদ্দৌলা'র নিকটে অর্থ গ্রহণ করাতে ক্লাইৰ 
যারপরনাই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে 
কৌন্সিলের সদস্তেরা সাহসপহকারে কহিতে লাগিলেন 
যে, ত্তাহারা এ বিষয়ে ক্লাইবের প্রবর্তিত দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ 
করিয়াছেন। মীরজাফরের সম্বন্ধে ক্লাইব ও তাহার সহযোগি- 
গণ যাহ। করিয়াছেন, তাহারাও নজমউদ্দৌলার সম্বন্ধে তাহাই 
করিয়াছেন। কিন্ত ক্লাইব নিরন্ত থাকিলেন ন।। তিনি আপ- 
নার পক্ষ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়! সদস্তদ্রিগকে এই বলিয়! 
দোষী করিতে লাগিলেন যে, তাহার! বাঙ্গালার সুবাদারী, 
ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যের 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে তীহারা আপনাঁদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 
অধিকস্ত তিনি ক্লোইব) কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, পাছে 
তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির বিদ্ব হয়, এজন্ত তাহারা, তাহার উপ- 
স্থিতির পূর্বেই তাড়াতাড়ি আপনাদের কার্ষ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। 
উৎকোচগ্রাহী সব্দস্তেরা এই সকল অপরাধ অস্বীকার করিতে 
পারিলেন না। তাহারা ক্লাইবকে আপনাদের ক্ষমতার 
আয়ত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাদের 
চেষ্টা ফলবতী হইল না। ক্লাইবের নিকটে ত্বাহার। অবনত- 
মন্তক হুইলেন। তাহাদের প্রাধান্য অন্তহিত হইল, ক্ষমতা 
মঙ্কুফিত হইল, লাভের পথ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা 


ধঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার ১৫৯ 
অবশেষে কৌন্দিল পরিত্যাগ পূর্বক স্বা্দেশে যহিয়া) ক্লাইবের 
ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। এ 

বিলতি হইতে থে প্রতিজ্ঞীপত্র আপিয়াছিল, ক্লাঁইর 
তাহীক্কঠ কোম্পানির কর্পারীপিগকে স্বাক্ষর করিতে আদেশ 
দিলেন। অসন্তোষের সহিত এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। 
ক্লাইব এইরুপে কোম্পানির কর্ধচারীদিগের উতকোচগ্রহণের 
পথ অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদের বাণিজ্যঘটিত বিষয়ের শৃঙ্খলা- 
সাধনে উদ্যত হইলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা যেরূপ 
অবৈধ উপায়ে ব্যবসার চালাইয়া, রাজ্যের অর্থাপহরণ করিতে 
ছিলেন, ষেরূপ অবৈধ উপায়ে রাজকীয় বিধির অবমানন! 
করিয়া অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ দেখাইতেছিলেন, 
তাহা ক্লাইবের অবিদিত ছিল না। এই সকল সর্বস্ববিলুষ্ঠন- 
কারী ব্যবসায়ীর দোষে, এতদেশীয় ব্যবসায়ীর! সর্বস্বাস্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল, অত্যাচারের অ্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া- 
ছিল এবং পরিশেষে তেজন্বী মীরকাসেম অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্বক 
ইঙ্গরেজের শোৌঁণিতে আপনার ক্রোধের পরিতর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। ক্লাইধ এই বিলুঠনের আত সম্কৃচিত করিলেন। 
মীরকাঁসেম ও বান্সিটার্ট, ধাহা করিতে চাহিয়া ছিলেন) 
ক্লাইবের চেষ্টায় তাহ! অপেক্ষা অধিক হইল। ক্রাইব অভ্যস্ত 
ক্ষিপ্রকারিতার সহিত, অন্তর্বাণিজ্যসংক্রীস্ত সমস্ত বিষয় 
আপনার আয়ত্ত করিয়া, তাহা অনেকাংশে হুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত 
ক্রিয়া তুলিলেন । 

অর্থলোতী ইঙ্জরেজের অর্থলালসার গতিরৌধ হইল। বাণিজ্য- 
সংক্রান্ত বিষয় স্ুনিয়মিত হইয়া উঠিল। কোম্পানির আত্য- 
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গ্তরীণ শাসনকার্য অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলার সহির্ত চলিতে লাগিল । 
ক্লাইব এক সাধনায়ু সিদ্ধি লাভ করিলেন । এখন উহা৷ অপেক্ষা 
গুরুতর সাধন! তাঁহার সম্মুথে উপস্থিত ইইল। যখন প্লাইব 
মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের মৃত্যু ও মীরকাঙসমের 
পরাঁজরসংবাদ অবগত হন, তখন তিনি বঙ্গে ই্জরেজাধিকারের 
দ়তাসাধনার্থ, মনে মনে কতকগুলি রিষয় কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন। উহার কল্পন! ছিল যে, ষিরণের ফড়বর্ষীয় পুক্রকে 
মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তাহাকে কেবল 
“সুবাদার” এই শুন্য উপাধি মাত্র দির! পনিতুষ্ট রাখিতে হইবে । 
তাহার অমাত্যগণ শাঁদনকাধ্য নির্বাহ করিবেন ; কিন্ত প্রকৃত 
ক্ষমতা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে থাঁকিবে। ইর্গরেজেরা রাজস্ব- 
গ্রহণ করিয়।৷ বহিঃশত্র ও অন্তঃশক্র হইতে বার্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যা রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। তাহারাই কেবল যুদ্ধ 
উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সন্ধিস্থাপনেও সমর্থ হইবেন। 
অবশ্ঠ তাহাদিগকে নবাবের নামে ও সম্রাটের নিয়োগানুসারে 
সমস্ত কার্ধ্য করিতে হইবে। ক্লাইব এই সকল গুরুতর 
বিষয় কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া, কলিকাতায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়। দেখিলেন ষে, 
কলিকাতীকৌন্সিল নজমউদ্দৌলাকে মীরজাফরের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ক্লাইব তাহাকে নবাব বলিয়! স্বীকার 
করিলেন বটে, কিন্ত আপনার সঙ্ক্প পরিত্যাগ করিলেন ন!। 
তিনি, এখন আপনার গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলীভের জন্ত, 
হিন্দুস্থানের নামমাত্র সম্রাট শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ 
কন্দিবার জন্য, কলিকাতা হইতে ধাত্র। করিলেন । 
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এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট, এলাহাবাঁদে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। শীহ আলমের আধিপত্য" ছিল না। তাহার 
রাজধানী আফ্গানদ্িগের হস্তগত হইয়াছিল। এদিকে 
ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে, অযোধ্যার 
নবাবেরও পূর্বতন প্রাধান্ত অনেকাংশে খর্ব হইয়াছিল। 
ইহারা উভয়েই ক্লাইবের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন; সুতরাং ক্লাইবের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল ন]। 
ক্লাইৰ ২৫এ জুন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া! মুর্ষিদাঁবাদে 
উপনীত হইলেন। অভিনব নবাব ও তদীয় অমাত্যগণের 
সহিত তাহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কলিকাতাকৌন্সিল 
তাহার আগমনের পুর্বেই যেরূপ তাড়াতাড়ি কার্য করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু করিতে না৷ পারিয়া 
কৌশলে উদ্দেপ্ত সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সম্রাট 
আওরঙ্গজেব যখন দিলীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্ত একজন নবাব নাজিম নিধুক্ত 
হইতেন। নবাব নাজিম অন্তঃশন্র ও বহিশক্র হইতে দেশ- 
রক্ষা ও শাসনকার্ধ্য নির্বাহর জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু রাজন্ব- 
সংগ্রহের জন্য সম্রাট স্বয়ঞ্থ একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। 
এই দেওয়ান রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, উহ1 যথানিয়মে ব্যয় 
করিতেন এবং উদৃত্ত অর্থ সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইয়া 
দিতেন । মোগল সাআাজ্যের ভগ্রদশায় বাঙ্গালার স্থবাদারগণ 
স্বপ্রধান হওয়াতে তাহারাই রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও রাজস্ব- 
সংগ্রহ করিতে থাঁকেন। ক্লাইব এখন আওরঙ্গজেবের এ 
প্রণালী, আপনাদের স্থবিধাঁর জন্তঃ কিয়দংশে পরিত্র্তিত 
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করিয়া, চালাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে 
তিনি নজমউদ্দোলাকে“নবাব নাজিমূ করিয়। কোম্পানিকে দেও 
যান করিবেন; পরে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি সুবিধা 
বৌধ হয়, তাহা হইলে, রাজ্যরক্ষা, বাজ্যশাসন ও বিধিব্যবস্থা 
পরিচালনের ভার নবাব নাজিমের হস্ত হইতে কোম্পানির 
হস্তে আনিবেন। সংক্ষেপে কোম্পানিকে পর্বব্ষয়ে সর্বশক্তি- 
সম্পন্ন করিতে হুইবে, এবং নবাব নাজিমকে অস্তিত্বমাত্রে র্ধ্য- 
বসিত করিয়া তুলিতে হইবে। 

ক্লাইব জুলাই মাসে নবাবের সহিত কথাবার্তা স্থির করি- 
লেন। হঠভাগ্য ধুবক আর কোন উপার না দেখিয়া বার্ষিক 
৫৩,০০১০০০ টাকা লইয়া কোম্পানির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ 
করিতে সম্মত হইলেন। ক্লাইব ইহার পরে প্রথমে বারাণসীতে 
উপনীত হন।' এই স্থানে অযোধ্যার নবাবের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে সম্রাট শীহ আলম এলাহাবাদে অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন) স্থৃতরাং ক্লাইব ও স্থজাউদ্দৌলা, উভয়েই 
এলাহাবাদে উপনীত হইলেন। ১৭৬৫ অনের ১২ই আগষ্ট, 
ইষ্ট ইওর কোম্পানির ইতিহাসে একটি প্রধান ম্মরণীর দিন। 
ক্লাইব এই দিনে দিল্লীর মোগল নঈত্রাটের নিকট হইতে আপশ- 
নার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন। এই দিনে শাহ আলম ইঙ্গরেজ 
কোম্পানিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা করিয়া 
তুলেন। কোম্পানি, এই দিনে, এই সুসমৃদ্ধ, স্ুুধিস্তৃত রাজ্যে 
সৈম্ঘপরিচীলন, দওগ্রণরন ও লোকশাসনের ভার গ্রহণ করেন। 
১২ই আগষ্ট সম্রাট, ক্লাইবের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের অন্থুমোদন 
করিলেন। এই গুরুতর ঘটনা! বিনা গোলযোগে, বিনা আড়ম্বরে 
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1 
দম্পন্ন হইল। সিংহাঁসনের অভাবে ইঙ্গরেজের খান! খাইবার 
ছুই খানি টেবিল একত্র-রুরিয়! তাহার উপর একথানি চেয়ার 
স্থাপিত, হইল। চেয়ারখানি কাঁকরুকাধ্যখচিত বস্ত্রে আচ্ছা 
দিত ছিল। সম্রাট এ অপূর্ব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া 
কোম্পানির নামে ক্লাইবের হস্তে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার 
দেওয়ানী অর্থাৎ সমগ্র রাঁজস্বের ভার সমর্পণ করিলেন । এতদ্ব্য- 
তীত এঁ তিন প্রদেশ রক্ষার জন্য, সৈনিক ব্যয় নির্বাহর ভার 
কোম্পানির হস্তে সমপিত হইল। কার্য্যত্তঃ কোম্পানি দেশরক্ষার 
জন্য সৈন্য রাখিবার অধিকার গাইলেন । ক্লাইবের সাধনা 
সর্বাংশে সিদ্ধ হইল। তিনি কোম্পানির নামে যে যে অধিকার 
চাহিয়াছিলেন, সম্রাট তাহাকে তৎসমুদয়ই দিলেন। দেওয়া- 
নীর সহিত সৈম্তসংক্রান্ত সমস্ত অধিকারই এখন কোম্পানির 
হস্তে আসিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল। বিষয়ের গুরুতা ও 
তদনুরূপ কার্য প্রণালীর অভাব দেখিয়া একজন তাংকালিক 
মুনলমান এঁতিহাসিক বিরাগের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
“এরূপ গুরুতর কাধ্যে এক সময়ে স্ুবিজ্ঞ মন্ত্রী ও সুদক্ষ দূত 
পাঠাইবার প্রয়োজন হইত, একটি গাধা বিক্রয় করিতে যত 


* এই রাজন্ব হইতে সআ্াটকে বার্ষিক ছাবিবিশ লক্ষ টাক] দিতে হয়। 
আওরঙ্গজেব ও তাহার অবাবহিত পরবতী উত্তরাধিকারিগণের সময়ে 
বাঙ্গাণার রাজন্ব হইতে বার্ষিক এক কোটা টাকা সম্রাটের কোষাগারে 
প্রেবিত হহত। ক্লাইবের মময়ে সম্রাট কেবল ছাব্বিশ লক্ষ টাক লইয়াই 
পরিতৃপ্ত হন। বল। বাহুল্য, এই রাজন্ব হইতে বাঙ্গালার নবাবকে তিপ্ান্্ 
লক্ষ টাক! দিতে হইত । শুই সময়ে বাঙ্গালার রাজন্ব ৩৪ কোটা টাক ছিল। 
সুতরাং নিয়মিত বৃত্তি দিয়াও কোম্পানি অনেক টাক! প্রাপ্ত হন। ডা1০০- 
197) 25911 25990:98) 0, 934) 1006০, 
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সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে সেই বিষয় সম্পন্ন হইয়া 
গেল” । ৃ 

ক্লাইব সৈম্তসংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য 
এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে যাত্র। করিলেন, বারাণসী' হইতে 
আধার কলিকাতায় যাইয়া বিচারবিভাগের সংস্কীরে প্রবৃত্ত হই- 
লেন,অনন্তর কলিকাতা হইতে বাৎসরিক রাঁজন্বের বন্দোবস্ত জন্য 
১৭৬৬ অবের এপ্রেল মাসে মুর্ষিদাবাদে গমন করিলেন। বৎসরের 
শেষে জমিদারদিগকে মুর্ষিদাবাদে উপনীত হইয়া আগামী বর্ষের 
রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতৈ হইত। এই পুণ্যাহের সভায় নবাব 
নাজিম, বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতিস্বরূপ সিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন; তাহার দক্ষিণ পারে ইঙ্গরেজ গবণর, 
সমাটের দেওয়ান ও কোম্পানির প্রতিনিধিন্বরূপ দণ্ডায়মান 
রহিলেন। যথানিয়মে পুণ্যাঁহের কাধ্য শেষ হইল। কিন্ত 
নবাব নাজিম নজমউদ্দৌলা দীর্ঘ্যকাল আপনার শূন্য উপাধি 
লইয়! মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন 
না। অমিতাচারে তাহার রোগ জন্মিল। তিনি উহ্থাতে ১৮ই 
মে লোকান্তরিত হইলেন। বাঙ্গালীর অভিনব নবাবের 
নিয়োগসময়ে, ইঙ্গরেজেরা৷ মীরঞ্রীফর, মীরকাসেম প্রভৃতির 
সময় হইতে যাহ] করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এখন অতীতের 
গর্ভে নিহত হইয়াছিল। ক্লাইব নজমউদ্দৌলাকে অস্তিত্ব, 
মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছিলেন । ইঙ্গরেজকে উৎকোচ দিবার 
জন্য তাহার আর অর্থ ছিল না; দান করিবার জন্ত তাহার আর 
ভূম্পত্তি ছিল না। এখন আর মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃ- 
তির সময়ের ঘটনার পুনরভিনয় হইল না । নজমদ্দৌলার ভ্রাত। 
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সৈফউদ্দৌল। মুর্ষিদদীবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন 
অভিনব নবাঁব নাজিমের বাষিক বৃত্তি তিগান্ন লক্ষের পরি- 
বর্তে একচল্লিশ লক্ষ হইল%। 

সৈ্ষউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণৈরু সহিত মু্ষিদাবাদের 
দেই ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ গৌরব ও প্রাধান্য অন্তহিত হইল। 
এইরূপে ইঙ্গরেজ পলাশীর যুদ্ধের ফললাঁভ করিলেন ; এই- 
রূপে মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা উহ্থার প্রতিফল পাই- 
লেন। পলাশীষুদ্ধের আট বৎসর পরে বাঙ্গালা, বিহার 
ও উড়িষ্যার সুবাদ্ণারের অনৃষ্টচক্র এইরূপে পরিবর্তিত হইল। 
মীরজাফর স্বীয় প্রতিপালকের সহিত ঘোরতর বিশ্বাস- 
ঘাতকত। করিয়। আপনার জন্ত যেবিস্তৃত রাজ্য অধিকার 
করিয়াছিলেন পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে এইরূপে 
তাহা পরহস্তগত হইল। ঘোরতর বিশ্বাঘাতকতার চরম ফল 
ফলিল। মীরজাঁফরের উত্তরাধিকাঁরীরা আপনাদের ক্ষমতা 
ও প্রাধান্টে জলাঞ্জলি দিয়া ইঙ্গরেজের বৃত্তিভোগী হইয়! 
রহিলেন। ইঙ্গরেজ প্রথমে বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালাস্থ 
কুঠী স্থাপন করিয়া শেষে এইরূপে ধীরে ধীরে আপনাদের 
অধিকার বদ্ধমূল করেন। ইহা দেখিয়াই অযোধ্যার নবাব 
ইঙ্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপন করিতে দেন নাই। 
এলাহাঁবাদে যখন ক্লাইবের সহিত তাহার সন্ধি স্থাপিত হয়, 
তখন নবাব সন্ধির প্রায় সকল নিয়মেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া- 


* এই তু্টান্ত গরে সংক্রামক হইয়া দাড়াইয়াছিল। ১৭৭* অন্দে 
৪১,০০০৪০ টাকার গলে ৩১১০০ ৭০৩ টাকা হয়। ১৭৯৩ অবে ৩১/০০৪৪৬ 
1 ট্টাক। আবার ১৬,১**** টাকায় পরিণত হইয়। উঠে। ঞ 
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ছিলেন। তিনি চুশার দুর্ন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কৌরা! ও 
এলাহাবাদের অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যুদ্ধের ব্যয়- 
স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাক! দিতে প্রস্তত হইরণছিলেন, কিন্তু 
ইক্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপনের অধিকাল দিতে 
সম্মত হন নাই। তাহার এই অসম্মতির গুরুতর কাঁরণ ছিল। 
তিনি প্রকাঁরণ গোপনে রাখেন নাই। বাঙ্গাল! প্রর্দেশ লক্ষ্য 
করিয়া তিনি সেই সময়ে ক্লাইবকে স্পষ্ট ভাবে ক্হিয়াছিলেন, 
«আপনার! প্র প্রদেশে বাণিজ্যের জন্য আপিয়াছিলেন ; কেবল 
বাণিজ্য ভিন্ন আপনার্দের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল ন1। ক্রমে 
আপনার প্র ভূ-থণ্ডের মধ্যে কুঠী স্থার্পন করিতে অন্মতি 
প্রাপ্ত হন, কিছুদিন বিন গোলযোগে অতিবাহিত হয়) শেষে 
ক্রমে ক্রমে বিরোধের স্ত্রপাত হর । আপনার এবং এ প্রদে- 
শের ভূপতি এ গোলযোগে জড়িত হইয়া পড়েন। এখন সেই 
ভূপতিই বা কোথায় এবং আপনারাই বা কোথায়? আমি 
আমার রাজ্য প্ররূপ দশায় পাতিত করিতে অসম্মত হইতেছি । 
কুঠী স্থাপিত হইলেই আমার দোৌষেই হউক, বা আমার উত্ত- 
রাধিকারীদিগের দোষেই হউক, নিশ্চিতই গোলযোগ ঘটিবে। 
তখন-___* ক্লাইৰব ইহার কান উত্তর দিতে পারেন নাই? 
কেহই ইহার তান উত্তর দিতে পারিবেন না। ইঙগরেজ 
বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়াই, বাঙ্গালা আপনাদের প্রভুত্ব 
বদ্ধমূল করিয়াছেন। 

সিরাজউদ্দৌোলার পতনে ইঙ্গরেজের। বাঙ্গলায় যে আঁধিপুত্য 
লাভ করেন, মীরকাঁসেমের পতনে সেই আধিপত্য সম্প্রসারিত 
ও ব্রদ্ধমূল হয়। সিরাঁজউদ্দৌল। অষ্টাদশ বর্ধীয় তক্ুণমতি বালক । 
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শিক্ষা তাহার হদয় পরিমার্জিত করে নাই, বিবেকবুদ্ধি 
তাহাকে সুপথ দেখাইকা! দেয় নাই, বহছুদার্শিত তাহার প্রন্কতি 
উন্নত করিয়া তুলে নাই। তিনি অস্থিরপ্ররূতি, অদূরদশী ও 
অরিমৃষ্তীকারী ছিলেন। তরুণবয়সে ও অশিক্ষিত অবস্থায় 
একটি সমৃদ্ধ রাজ্যে আধিপত্যলাভ করাতে তাহার প্রক্কৃতি 
অধিকতর গর্বিত ও অধিকতর উদ্ধত হয়। তাহার মীতা- 
মহের সময়ে “দরবারের যে সকল রাঁজপুরুষ সম্মানিত হই- 
তেন, সিরাজউদ্দৌলা তাহাদের সহিত অসদ্বাবহার করিতে 
ক্রুটি করে নাই। এই জন্য পিরাজের অধঃপতন ঘটে। 
জগতশেঠ, মীরজাফর, বাঁজ। ছূর্লভরাঁম প্রভৃতি সিরাজের 
অত্যাচারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়! তাঁহার অধঃপতনের চক্রান্ত 
করিতে থাঁকেন। একবার পুর্ণিয়ার শীসনকর্তী সকতজঙ্গকে 
সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে বসাইবার 
প্রস্তাব হয়*। শেষে ইঙ্গরেজদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। 
, ইঙ্গরেজ, মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহায়তায় বঙ্গে 
্‌ *₹ এই প্রস্তাবের সন্বদ্ধে সৈর মুভাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন সকৎ- 
জঙ্গিকে নিক্লিখিত ভাবে উপদেশ দিয়াহিলেন,__-“সৈনাগণের অধাক্ষও 
রাজ্যের অমাতাগণ দীর্ঘকাল আলিবদ্দা খার অনুগ্রহভাজন ছিলেন। 
এজনা তাহার! ন্যায়ত সিরাজউদ্দৌলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিলেও কেন সিরাজ 
উদ্দৌলার বিপক্ষ হইয়া আপনার শবণাপন্ন হইয়াছেন, তাহার কারণ প্রথমে 
আমাদের দেখ। উচিত। এই কাঁরণ দেখিলে বোধ হইবে যেতাহার। আপনাদের 
জীবন, মন্মান ও সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিতেছেন না। সকলেই অত্যাচারিত 
ও নিপীড়িত হইয়াছেন। ভাহারা মনে করিতেছেন যে, আপনি এইরূপ নির্ধু- 
দ্বিতামূলক বাবহীয় করিবেন ন1। কিন্তু যখন তাহার] দেখিবেন, যে, আপনি 
আপনার পিতার সর্বোৎকৃষ্ট কর্শচারীদিগকে অপদারিত করিয়াছেন, 


তাহাদের সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এবং আপনি স্বয়ং সিরাজউদ্দৌল। 
অপেক্ষ। কিছুতেই ভাল নহেন, নিশ্চিত জানিবেন যে, তখন তাহার জ্থাঁপ- 
ওিও পালি 
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কাঁপনাদের প্রায়ানা স্থাপন করেন। সিরাজ তদ্ধত প্রক্কতি ও 
ভবিমৃষ্তকারী ছিলেন বটে, কিন্ত ন্যায়ের অনুরোধে অবস্ত বলিতে 
হইবে যে,তিনি,ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার পরে, 
কখনও ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজ 
মুর্ষিদাবাঁদের চক্রীন্তকারীদিগের সহিত সন্মিলিত হইয়া! তাহার 
সর্বনাশ করেন। সিরাদউদ্দোল। আপনার রাজধানীতে 
হব্ওয়েল সাহেবকে বিমুক্ত করিবাঁর সময়ে যাহ। কহিয়াছিল্ন, 
এবং পলাশীর ক্ষেত্রে মীরজাফরের সমক্ষে যে কাতরোক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাগল বা দুরত্ত লোকের কথা 
নহেক*। সিরাজউদৌলা অশিক্ষিত ও তরুণবয়স্ক ছিলেন 
বলিয়াই সময়ে সময়ে অসৎ পথে ধাবিত হইতেন। যে বয়সে 
লোকে শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করে, তিনি সেই বয়- 
সেই একটি বন্থবিস্তূত রাজ্যের অধিপতি হুন। চক্রাস্তকারি- 
গ্রণ আপনাদের সম্পত্তি, সম্মান ও প্রাধান্যরক্ষার মানসে 
ইঙ্রেজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাস দেখা- 
ইয়া দিতেছে, তাহাদের বাসনা ফলবতী হয় নাই, সিরাজ- 
উদ্দৌলার অধঃপতনের পর আট বৎসরের মধ্যে, তাহাদের সমস্ত 
প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। তাহারা যদি হতভাগ্য সিরাজের -সর্ব- 
নাশ ন| ঘটাইয়া, তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া স্ুপথে আনিবার 
চে! করিতেন, তাহ! হইলে বোধ হয়, শেষে তাহার্দের এত 


নার প্রতিও বিরন্ত। হইবেন এব? পুনরায় দিরাজউদ্দৌলার পক্ষ অধলম্বন 
কিরেন ।৮- 391: 10068000615) 0220. 

' খঁ উপস্থিত গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা ও ৭১৯২ পৃষ্ঠা 10900, 99 000৮7 
100930১ 0. 798 17009, 
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ছর্থতি হইত না। পক্ষান্তরে মীরকাসেম, সিরাজের ন্যায় 
তরুণবয়স্ক বা আবিবেচক ছিলেন না।* বয়সে তিনি প্রবীণ, 
শিক্ষার তিনি ধীরপ্রক্ৃতি এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সুক্ষদর্শা 
ছিলেন। প্রকতিবর্গের মঙ্গলবিধানে তাহার যত্ব ছিল। ক্রোধের 
উদ্দীপনায় তিনি ছুই এক সময়ে অবিবেনাব পরিচয় দিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি ক্রোধসংযমে অভ্যস্ত ছিলেন। 
তাহার প্রভূত সাহস ও বীন্ত্ব না! থাকিলেও, আপনার সন্কল্প 
কাধ্যে পরিণত করিতে তেজস্থিতাছিল। এই দূরদর্শী, প্রবীণ- 
পুরুষও কথন ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি 
ইঙ্গরেজ, ইাকে সর্বস্বান্ত করিলেন। ব্যবপায়ী ইঙ্গরেজ- 
কোম্পানি প্রথমে যে অত্যাচার ও অবিচারের পরিচয় দেন, 
শেষেও সেই অত্যাচার ও অবিচারের পূর্ণমূর্তি দেখাইয়া সভ্য 
জগতকে স্তস্তিত করিয়া তুলেন। এই পরনিপীড়ন, পর. 
স্বাপহরণের ঘোর অন্ধকারময় সময়ে ওয়াটসন ও ফুলট্টন 
প্রভৃতির সাহম ও সাধুতার কাহিনী পাঠকের হ্ৃদর পরি- 
তৃপ্ত করে বটে, কিন্তু সিরাজউদ্দৌোল। হইতে মীরকাসেম 
পর্য্যস্ত, ইঙ্গরেজের স্বার্থসাধনী প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়৷ যাঁয়। 
ইঙ্গরেজজ এসময়ে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সাহসের পরিচয় 
দিয়াছেন, উদ্যম ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইয়াছেন, কিন্ত 
সাধুতা, উদারতা ও সমদর্শিতা দেখাইয়। হৃদয়বলের পরিচয় 
দিতে পারেন নাই। 

ইঞঙ্জরেজ স্থুনীতির অবমানন। করির। বঙ্গে আপনাদের অধি- 
কার স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্ত স্তায়ের অনুরোধে অবশ্য 
বলিতে হইবে যে,ইঙ্গরেজের অধিকারে বঙ্গের উন্নতি হইতেঞ্ছ। 

৯৫ 
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সর্বব্যাপী অরাজকতাক্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে । ইঙ্গরেজের' 
শাসনে বাঙ্গালা শান্তভাঁবে শাস্তিময় পথে পরিচালিত হইতেছে । 
ইন্গরেজ অন্তায়লন্ধ রাজ্যে স্তায়ের শাসন অঙ্কুপ্র- রাখিতে 
নিরন্তর চেষ্টা পাইতেছেন। সমসাময়িক ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য 
দিতে বিমুখ হইবে না। 


ভারতে ব্রিটিশাখিকার। 


অনেকের বিশ্বাস, ইঙ্গরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিক্কত 
হুইয়াছি। কেবল ইঙ্গরেজের পরাক্রমে, ইঙ্গরেজের ক্ষমতায়, 
ইঙ্গরেজের যুদ্ধকৌশলে ভারতবাদী পরাজিত, পদানত ও 
পরাধীনতার দুর্ধহ শ্রঙ্খলে শাবদ্ধ হইয়াছে । ইঙ্গরেজ বিজেত। 
ভারতবানী বিজিত। ইঙ্গরেজ আধিপত্যস্থাপনকর্ভা, ভারত- 
বানী আধিপত্যস্থাপনে পরাজিত। সাগর-ভূধর-পরিবৃত, 
নানারত্ব-শোভিত প্রক্কৃতির অই রমণীয় রাজ্য দিগ্বিজয়ী 
ইচ্গরেজের বিজয়লন্ধ সম্পরত্তি। পলাশীর আতম্মকাননে, আপাইর 
প্রশস্ত ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে, দর্ধত্রই ইন্নরেজের 
বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে তারতবামী পরাজয় শ্বীকার করিয়াছে। 
অনেক ইঙ্গরেজ ইতিহাসলেখক অল্নানভাঁবে জগতের সমক্ষে 
আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকীত্তিত করিয়া- 
ছেন। মেকলে, “লর্ডক্লাইব, শীর্ষক প্রবন্ধের অনেষস্থলে 
“কেহই গন্ধের ক্ষমতাশালী সম্ভানগণকে-_ক্লাইব ও তাহার 
ইঙ্গলওবাসীদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই” এইরূপ 
বাক্য গ্রয়োগ করিতে কুষ্টিত হন নাই। “সাগরের ক্ষমতাশালী 
সম্তানগণের” ক্ষমতা বলেই যেন, ভারতসাম্রাজ্য অধিকৃত 
হইয়াছে। ক্লাইব তাহার ইঙ্গলগুবাসীদিগের পরাক্রমেই যেন, 
পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়! বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার 
পদানত করিয়াছেন। সমুদয় ইঙগরেজ লেখকই যে, লর্ড 
মেকেলের ন্যায় এরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া স্বজাতির 
গৌরবপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহ। নহে। অনেক ইন্্ররেজ 
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লেখক এ সম্বন্ধে বিশেষ উ দাঁরতা ও লমদর্শিতাঁর পরিচয় দিয়া- 
ছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক সীলি প্রধান । অধ্যাপক সীলি 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, কেবল ইঙ্গরেজের ক্ষমতার ভারতে 
ইজরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হয় নাই। এই সাম্রজের 
প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ইঙ্গরেজ কোন অপাধারণ শক্তিরও পরিচয় দেন 
নাই । এস্থলে অধ্যাপক সীলির মত সমালোচিত হইতেছে। 

: ভারতবর্ষ এখন ইঙ্গরেজের পদানত হইয়াছে, ইঙ্জরেজ 
এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসন- 
দণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইঙ্গরেজের বীরত্বে 
ভারতবর্ষ অধকৃত হয় নাই । ভ।রতেত্র দেশের পর দেশ 
ইঙ্গরেজের হস্তগত হ্ইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে অনেক বিষয় 
বিনষ্ট হৃইয়াছে, অনির পন অঁসির আঘাতে ভারতকামীর 
দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়। গি্রাছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল 
ইঙ্গরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিম্গিরির অতুযুচ্চ 
শিখর হইতে সুদুর কুমারিকা পর্যন্ত ইঙ্গরেজের প্রতাপ 
পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইঙ্গরেজের 
বিজয়লন্ধ সম্পত্তি নহে । অদূরদর্শী ইঙ্গরেজ ঘতই গর্ষিত হউন 
না কেন, জগতের সমক্ষে আতজ্মগৌরব বিস্তার করিতে ফততই 
চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস, তীহাদিগকে 
কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা বলিয়া সন্মানিত করিবে না। 
ইঙ্করেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন, কেবল ইনরেজের ক্ষম- 
তায় ভারতবর্ষ বিজিত হন নাই, বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারত্ত- 
বর্ষে আধিপত্য করিতে ইক্করেজের কোনও অধিকার নাই। 
ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে; ভাঁরত- 


ভারতে ব্রিটিশাধিকার। ১৭৩ 


বাসী, আপনারাই আপনাদিগকে ইঙ্গরেজের অধীন করিয়া 
ভুলিয়াছেএ ৬ 

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়! দেশীস্তরে কোনরূপ ক্ষমতা 
স্থাপন' করিলে উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বলা গিয়া থাকে। 
ছুই রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এক রাদ্দের সৈন্যগণ অপর 
রাঁজ্য আক্রমণ করিয়া, সেই রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপর্যস্ত 
করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপতিকে আপনাদের 
মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যা 
ধিপতি নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকটে প্রকারা* 
স্তরে আপনার অধীনত স্বীকার করিলেন। কতকগুলি 
বিশেষ বিধির অধীন হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার গতিরোধ 
হইল। ইহাই প্রক্কৃত দেশ-জয়। যখন মাকিদনের মহাবীর 
সেকন্দর শাহ পারস্যরাজ্য জয় করেন, তখন মাকিদনের 
সৈন্যগণের সহিত পারপ্যরাজ্যের মৈন্যদিগের ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকন্দর 
শাহের সৈন্যদিগের নিকটে পরাজর স্বীকার করে। পারস্য 
মাকিদনের বিজয়পতাক। উড্ভীন হয়। যখন পঞ্জাব কেশরী 
ব্ণজিৎ সিংহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ১ আফগানদিগের 
জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের 
সহিত আফগানদিগের তুমুল বুদ্ধ ঘটয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষ 
আফগানদিগের পরাজধ হয়। আর্ধ্যাবর্তের হিন্দু নরপতি 
আফগাঁনদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দেশ 
কর যায় যে, ইঙ্গলগু ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই 
মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলগ্ডের মধ্যেও এরূপ কোন্‌ ঘটন! 


৯০8. ভারত-গসঙ্গ | 


উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্পষ্ট দেখাইয়! দিতেছে 
যে, ভাবতবর্ষে এরূপ ৫েকেনও ঘটনা উপস্থিত হয় নাই ।' ইস 
লগণ্ডের অধিপতি দিল্লীর মোগল সম্রাট অথবা ভারতবর্ষের কোন 
প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করেন নাই। 
ইগলগ্ডের সৈম্ভগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ 
উপস্থিত হয় নাই, ইঙ্গলগ্ডের অধিবাঁসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্ত 
এক কপর্দকণ ব্যয় কবে নাই। ইঙ্গলগ্ডের গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে 
প্রথম তইতে (শষ পর্যান্ত সম্পূর্ণ উদ্দালীন ছিলেন। কেবল 
ছলগলগেৰ একদল ব্যনপাসী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে 
ব্যবসার” কদিতে আপিরা, মোগলসাত্রাজ্যের ভগ্রদশীৰ ভারত- 
বর্ষের নব্ধন্র অরাজকতা দেখেন। এই অরাজকত। তাহা” 
দিগকে আ'ধপত্াস্থাপনে গ্রবপ্তিত করে। ভীাহার। ক্রমে সৈন্য 
সংগ্রহ কারথা, ছলে, নলে ও কৌশলে ভাব'্তবর্ষের নান! প্রদেশ 
ভধকার কাঁপতে থাকেন । ইহ। প্রকুত দেশ-জয় নহে । ইহাকে 
আভ্যন্তরাণ বিপ্লবের কল বালধা নির্দেশ করাই অধিকতর 
সঙ্গত। 

এই অরাজকত। ও বিপ্লবের সময়ে ঘদি ইঙ্গলগ্ডের বণিকগণ 
কেবল তাহাদের “পাঁগরের পরাক্রমশালী সম্তানগণের” বাহুবলে 
ভারতবর্ষের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও 
বোধ হয়, বলিতে পারা যাইত যে, ইঙ্গলগ্ডের পরা ক্রমে ভারতবর্ষ 
অধিকৃত হইরাছে। কিস্ত ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের 
নেত্রপথবর্ভা হয় না। ভারতবর্ষের ছুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে 
৬৫১০০ হাজার মাত্র .ইঙ্গরেজ। এই সংখ্যা কেবল সিপাহি- 
যুদ্ধের পর হইন্ডেই দেখা বার । দিপাহিঘুদ্ধের সমরে ৪৫ হাজার 


ভাঁরতে ব্রিটিশাধিকার ১৭৫ 


ইউরোপীয় সৈন্য ও ২ লক্ষ ৩৫ হাঁজার ভাঁরতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। 
১৮০৮ ঞ্মন্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইনরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ 
৩* হাজার ভারতবর্ষীয় সৈম্ত দেখা যায়। ইহার পূর্বে ইরেজ 
সৈম্তেরঞ্সংখ্যা বড় অন্ন ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি যখন আপনা - 
দের অধিকার বুদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাঁত ভাগের এক 
ভাগমাত্র ইঙ্গরেজ সৈম্ত ছিল। ইহার পূর্বে কোম্পানি কেবল 
ভারতবর্ধীর নৈন্ঠ ছারাই আপনাদের সামরিক কার্য নির্বাহ 
করিতেন। অন্ধকুপহত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন কলিকাত৷ 
পুনরুদ্ধারের জন্ত মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাহার 
সহিত ১,৫০০ ভারতবর্ধীয় সৈন্ত ও ৯০* মাত্র ইউলবোপীয় সৈল্ত 
ছিল। যে পলাণার যুদ্ধে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্য৷ ব্রিটিশ 
কোম্পানির পদানত হর, তাহাতে ২,১০০ জন ভারতবর্ধীয 
সৈম্ত ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল ; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় 
সৈম্তের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে 
ইঙ্গরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে লিগ হইয়াছেন, যত 
প্রধান প্রধান যুদ্ধে তাহাদের বিজয়গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, 
তত্সমুদয়েই একপঞ্চমাংশ মাত্র ইঙ্গরেজ সৈম্ত ছিল। অপর 
চারিভাগ ভারতবর্ষীর সৈশ্। স্তর্যং ইঙ্গরেজ ভারতবানীকে 
পরাজিত করিয়াছে, কেবল ইঙ্গরেজের পরাক্রনে ভার শবর্ষ 
বিজিত ইহয়াছে, ইহা বল! সম্পূর্ণ অনঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ *। 


* এন্তলে দৃষ্টান্তশ্বরূপ ছুই একটি যুদ্ধে ইউরোগীয় ও এতদ্দেশীয় 
পৈম্তসংখ্য। শির্দেশ করা যাইতেছে -ধক্সাদ্র যুদ্ধে ইঙ্গরেজপক্ষে ৫১২৯৭ জন 
সিপাহি, ৯১৮ জন অশ্বারোহী ছিল। পক্ষান্তবে ইউরোপীয় .নৈনা ৮৫৭ 
জনের বেশী ছিল.না। দক্ষিণাপথে হাইদর আলির সহিত একট যুদ্ধে 
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সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজ্রাতি ও বিদেশীকর্তৃক বিজিত 


হয়নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে কখনও কেবল বিজাতি ওধরবিদেশীর 
পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ 
আপনাকেই আপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশার হস্তে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন 
হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভীরতবর্ষ পূর্বতন 
গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও 
কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানের! 
ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদেব রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 


ইঙ্গরেদপন্ষে ১,৪০* উউরোপীয় পদ্দাতিক ও ৩ জন ইউরোপীয় অশ্বাবোহী 
ছিল । কিন্তু এদিকে ৯০০" নিপাহি ও ১,৫০০ এতদেশীঘ অশ্বারোহী 
ইন্গরেজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল । 11701570019) 13109) 10000007910 
17019) ৮91. 1. 1). 469, 249) 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইঙ্গরেজদিগকে পরাক্রাস্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই 
সময়ে কোন কোন যুদ্ধে প্রধানতঃ সিপাহিরাহ ইঙ্গব্জের হস্তে বিজায়- 
শ্রী সমর্পণ করে। সীতাবলি পাহাড়ের শিকটে নাগপুরের অধিপতি 
আপাসাহেরের নহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে হঙ্গবেজশক্ষের কোন ইউঞোপীয় 
সৈন্য ছিল না। ১,২*৭ মিপহি ও ৩ দল এতদ্দেশীয় অশ্বঃরোহী ৬ ঘটাকাল 
ইঙ্গরেজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া শর্বজয়ী তইয়াছিল। সীতাবল,দি পাহাড় 
মিপাহিদ্িগের বীরত্ব গৌববের ল্তস্তশ্বরূপ রহিয়াছে। ইতিহানপ্রির ভ্রমণকারী 
মাত্রেই নাগপুরে আমিলে এই পাহাড়ে গিয়। প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করেন। 


সেতারার নিকটে ভীমানদীর নিকটবস্ী কুড়ীগাওব যুদ্ধের পব পুনর 
প্রসিদ্ধ পেশব৷ বাগীরাওর অধঃপতন হয়। এ যুদ্ধে ৮** সিপাহি ইঙ্গনেজ- 
পক্ষে ছিল। পক্ষান্তরে ১০ জন ইঙ্গরেজ অফিনর ও ২৪ জন মাত্র ইঙ্গরেজ 
কামানরক্ষক দৈনা ছিল। এইরূপে ভারতের প্রায় নকল যুদ্ধেই ইঙগরেজ- 
পক্ষে ভারতীয় সৈনোর আধিকা দেখা যায়।-_- /1১06105 [0010 10067" 
130081) 3919) 700. 117) 118, 


ভারতে ব্রিটিশাধিকাঁর। এজন 


"আর ইঙ্গরেজেরাঁও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার 
সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনা 
দের নেক সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে. যথানিয়মে শিক্ষা 
দিলে যে, তাহারা রণনিপুণ বীর পুরুষ হইয়া উঠিবে, এ 
ধারণ। প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের মনে উদ্দিত হয় নাই। কুতরাং 
ইঞ্জরেজের! কখনও ইহ বলিয়াও গর্ব করিতে পারেন ন! যে, 
তাহার! ভারতবর্ষে সিপাহিসৈন্ত ত্ষ্টি করিয়া, আপনাদের 
অধিকার স্থরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব উপায় আবিষ্কার 
করিয়াছেন। আপনাদের অভীষ্টকার্য্য সাধনের এই উপায় 
ফরানী দগের উদ্ভাবিত। ফরানী গবর্ণর ডুপ্লে প্রথমে বুঝিতে 
পারেন যে, মোগল পাআ্াজোর ভগ্নাৰবশেষের উপর একটি ইউ- 
রোপীয় সাম্রাজ্য সংগঠিত হইতে পারে। তাহার সুক্ষদর্শিতায় 
ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে যখন এই ধারণার আবির্ভাব হয়, 
তখন ইঙ্গরেজ কোম্পানির সুযোগ্য কর্খচারীরা কেবল ক্রয়- 
বিক্রয়কার্য্ে ব্যাপূত ছিলেন। ভুপ্নে কেবল এরূপ ভাবিয়াই 
নিরস্ত থাকেন নাই, কি উপায়ে প্র বৃহৎ ব্যাপ্যার সম্পন্ন 
হইন্ডে পারে, ভাহা'ও আবিজ্রাৰ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ধীয়গণ ইউরোপীয় সেনাপতির 
অধীনে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে উৎকৃষ্ট 
সৈনিক পুরুষ হইতে পারে । নেপোলিয়নের স্তাঁয় সেনাঁপতিগণও 
এ সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হইলে আপনাদিগকে গৌরবাদ্বিত মলে 
করিতে পারেন । অধিকন্ত তিনি ভাবিয়া! ছিলেন ষে, প্রথমে 
ইউরো পীয়দিগকে, ভাতের নবাবদিগের সংশ্রঘে থ]ুকিয়াঃ 
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তাঁহাদের নামে রাজনীতির পরিচালন! করিতে হইবে। 
ইঙ্গরেজেরা শেষে যে উপায় অবলম্বন করিয়! ভারতে আপনা- 
দের আধিপত্য প্রশ্ডিষ্টিত করেন, সেই উপার প্রথমে এই মনম্বী 
ও উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন' ফরাসীরাজপুরুষ আবিষ্কার করেন। 
ইঙ্গরেজেরা ভুপ্লের প্রবর্তিত দৃষ্টাস্ত অন্ুসারেই ভারতবর্ষীয়- 


দিগকে আপনাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন। এইরূপে 
১৭৪৮ অবে দক্ষিণাপথে ইঙ্গরেজদ্িগের সিপাহিটসন্ঠ স্থষ্ট ও 
ব্যবস্থিত হয। 

ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইঙ্গরেজ- 
দিগের প্রধান সহায় । ইহাদের রণনৈপুণা, ইহাদের প্রভৃভত্তি 
ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন 
হইতেছে না। একজন সদাশয় পুরুষ একদ। ভারতের গবর্ণর 
জেনেরলের নিকট ভারতীয় সিপাভিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছিলেন, “তাহারা (সিপাহিগণ ) যে, জীবিতকাঁল পর্য্যস্ত 
'আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। 
তাহার ও তাহাদের পুর্ব পুরুষগণ আমাদের জন্ত একটি বিস্তৃত 
সাম্রাজ্য অধিকার কবিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তি- 
পুর্ণ সময়ে--যে সময়ে আমাদের, শাসন বিধ্বস্তপ্রায় বোধ 
হইয়াছিল--আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ- 
দলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহার ইহা 
অপেক্ষাও গুরুতর কার্থ্য সাধন করিয়াছে । তাহার! আমাদের 
আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিম্বামীদিগের বিরুদ্ধে, তাহাদের 
স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছে।” বস্তত ব্রিটিশ সেনার সহিত ভারতীয় সেনার 
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' তুলনা হইতে পারে না।' নানা কারণে ও* নানাবিষয়ে উভয়ে, 
উভয় হইতে বছদুরে অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর-_-দেশ, 
জাতি, বর্ণ ও ধন্মান্থশাসনে সর্ধতোভাবে বিদেশীর ভূত্যত্ব 
করে, ভ্ঠ্ঠজন তাহার স্বদেশী লোকের ও স্বদেশের কার্য 
সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে) একজন অনেক সময়ে 
তাহার ম্বজাতির, স্বধঙ্শের ও স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাগডায়মান 
হয়, অন্যজন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন 
বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভৃভক্কি 
প্রভুদত্ত বেতনে সমুত্পন্ন ও প্রভুর সদাচারণে পরিবর্ধিত হয়, 
অন্ত জনের প্রভূভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পবিপুষ্ট হয়, 
এবং অপন*র উন্নতির সহিত উন্নত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ 
পার্থক্য থাকিলেও,ভারতীয় সৈন্য সর্বদ। তাহাদের প্রভুর অনুগত 
ও তাহাদের প্রভুর হিতাকাজ্ফী । অর্থ ও সদাচারের বিনিয়মে যে 
প্রভৃভক্তি ক্রীত হয়, তাহ! অনেক সময়ে প্রভুর শ্বদেশীয় সৈম্ের 
কর্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃক্ৃত করিয়া থাকে । বহুবিধ কষ্ট অথবা! 
অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখনও বর্তৃব্য- 
পালনে পরাস্ধুখ হয় না। বাঙ্নিষ্পভি না করিয়! সিপাহি সর্ধ- 
প্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া 
সমীহিত সাধনে উদ্যত হইয়। থাকে । কোন অভাব বা কোন 
অনিচ্ছ! তাহাকে কর্তব্যপথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ 
হয় না। ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহারপদ্ধতির 
অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্বদ। প্রফুল্লচিত্তে ও 
উৎসাহসহকাঁরে আপনার কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইয়! 
থাকে। সে অসন্দগ্চভাবে এই ভিন্নদেশীয় অধিনয়কের 
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প্রৃতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুঠিত চিত্তে তাহার সহিত প্রীতি- 
হত্রে আবদ্ধ হয় এবং অক্নানভাবে তাহার আদেশ পালনে 
উদ্যত হইয়া থাকে । কিছুতেই তাহার সাধন! প্রতিহত হয় না 
এবং কিছুতেই তাহার সহিষ্ণু! অবনত হুইয়! পড়ে ন। সে 
বিপত্তিসময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়াও আপনার যৎ সামান্ 
থাদ্যদ্রব্য দ্বারা সহকারী ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর 
হয়। ইউরোপীয় সৈষ্ঠ যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুষ্টিত হয়, 
সিপাহি সে স্থানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়। 
আপন দলের পতাকা স্থাপিত করে । সে, যুদ্ধের সময়ে আপনার 
বনু পরিশ্রমলভ্য যৎ্সামান্ত বেতনের অংশ দিয়! ইঙ্গরেজের 
সাহায্য করির! থাকে। পবিত্র ইতিহাসেব্র প্রতি পত্রে 
তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুতক্তি জাজ্বল্যমান 
রহিয়াছে । তাহার এক 'প্রাণতা, তাহ"র মহত্ব, তাঁহার কর্তব্য- 
বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের 
বরণীয় করিয়। রাগিবে। হিমালয়ের শৃঙ্গপাতেও তাহার 
গৌরব-্তস্ত বিচূর্ণ বাবিক্ষিপ্ত হইবে না, ভারতমহাসাগরের 
সমগ্র বারিতেও তাহার কীত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না। 

এই প্রভূভক্ত সৈম্ঠের সাহায্যে ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষ অধিকার 
করিয়াছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে 
ইরেজদিগের হন্তে বিজয়ী আনিক্ক। দিয়াছে। ভারতবাপী 
বিদেশী ও বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ সমর্পণ করিতে কেন 
এত যত্ব করিয়াছে, আত্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছল্য দেখাইয়! বিদেশী 
ও বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন একবপ স্বার্থ- 
ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় কর! 
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ভুঃসাধ্য নহে। ভারতবর্ষে ্বাত্তয-শ্রিয়ত! ও জাঁতি-প্রতিষ্ঠার 
আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন তারতবর্ষীয়ের। 
সাহসে ও বীসত্বে অসাধারণ ছিলেন। ,যখন মহাবীর সেকন্দর 
শাহ তীরতবর্ধ অক্রমণ করেন, তখন গ্রীকের৷ ভারতবর্ষীয়দিগের 
বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ওস্তন্তিত হইয়। ছিলেন। “এশিয়ার 
আরবের! একটি প্রপিদ্ধ দিগ্বিজয়ী জাতি। ্বপ্নকাঁলে ইন্থাদের 
বিজয়পতাঁক! মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরঙ্ক ও কাবুলে উভডীন 
হয়। কিন্ত আন্রবগণ একশত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভাঁরত- 
বর্ষজয়ে সমর্থ হয় নাই। কাঁসেম পদিন্ুদেশ জয় করেন 
বটে, কিন্তু তীছ্াব মৃত্যুর পরেই উহ! আবার স্বাতন্থ্য অব- 
লম্বন করে। ধাঁহাঁর। প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার 
করেন, তাহারা পাঠান। পাঠানের। আরবদিগের স্তায় 
প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশীলী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের 
হস্তগত হয় *৮ পূর্থীরাজের পরে আর কোন ভারতীয় বীর 
তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্াশিত করিবার চেষ্টা 
কথ্ধেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতাঁর কারণ স্বাতন্তপ্রিয়তায় অনাস্থা 
বা জাতীয় জীবনের অবনতি । ধর্মমবিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে 
ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার! পার্থিব বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়। ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিস্তা- 
শীলতা প্রযুক্ত ক্রমে তাহাদের বাহ্যন্থথে অনাস্থা জন্মে। এই 
অনাস্থা ভইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ওঁদাসীন্তের সত্রপাত হয়। 
রাজ! স্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাহার! বাঙনিম্পত্তি না 
করিয়! তীহার আল্গগত্য শ্বীকার করিতেন। মুসলমানের 
* প্রবন্ধপুস্তক হইতে গৃহীত। 
১৬ 
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রাজত্ববময়ে কেবল এক রাজপুক্তনা ভিন্ন ভারতের আর 
কোন ভূখণ্ড আপনার স্াঁতনযপ্রিয়তার গৌরব দেখাইতে 
পারে নাই। ৰ 

যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাসা কর! যায়, পূরণথবীর 
মধ্যে কোন্‌ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও 
আপনাদের সভ্যত! অক্ষত ও আপনাঁদের জাতীয় গৌরবের, 
প্রাধান্ত অক্ষুগ্ন রাঁখিয়াছে, তাহা! হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর 
পাওয়া যাইবে, মিবারের রাঁজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাঁতি। 
যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবাঁর হৃতসর্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির 
পর অসির আঘাতে রাঁজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়! গিয়াছে, 
বিজেতার পর বিজেতা আসির়। আপনার সংহারিণী শক্তির 
পরিচয় দিয়াছে, কিন্ত মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে 
নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাঁজপুতেরাই 
বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া ৰিজেতার পদাঁনত হয় 
নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে 
জলাঞ্জলি দের নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া 
যায়। তাহাদের পবিভ্র বৃক্ষের (ওকৃবৃক্ষের) সম্মান, তাহাদের পবিত্র 
বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিত (ডইড.) গণের প্রাধান্ত, 
সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা 
কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক 
বার আপনাদেরই ভূসম্পত্তি হইতে জ্মলিত হইয়াছে, কিন্ত কখনও 
আপনাদের পবিত্র ধর্ম বা পবিত্র আচাঁর ব্যবহার হইতে বিচ্যুত 
হয় নাই । তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে, অনেক 
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বীর অনস্ত কালসাগবে নিমজ্জিত হইয়! গিয়াছে, মিবাঁর আপ- 
নার ধর্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বররভূমি দীর্ঘকাল প্রবল 
তরঙ্ষের আঘাত সহ করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির 
জন্ত আত্মসম্মীন বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোর- 
তর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, স্বতন্ত্রতারক্ষায় ওঁদাসীন্ত দেখায় 
নাই। মিবারের বীররমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়ছেন, 
বিজেতার পদ্দীনত হন নাই। মিবারের বীর বালক জন্মতূমির 
জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিত্রায় অভিভূত হইরাছে, স্বাধীন- 
তার জলাঞ্লি দেয় নাই । ব্রিটিশ ভূমি যাহা দেখাইতে পারে 
নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে। এই 
স্বাতন্ব্যগৌরব আজ পর্যন্ত মিবারের ইতিহাঁদ অলঙ্কৃত করিয়। 
রাখিয়াছে। 

স্বাতন্ত্রো অনাস্থার স্তায় ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অনৈক্য 
ও সাম্প্রদায়িক তাবের আতিশব্য ছিল । বীর্য্বস্ত আর্ধ্য- 
পুরুষের! বখন মধ্য এশিত্বা হইতে ভারতবর্ষে আপিয়। 
উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক 
ভাব দেখ যার নাই। তাহারা তথন একতাদম্পন্ন ছিলেন 
এবং একপ্রাঁথ হইয়। চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্র- 
সাঁরিত ও ক্ষমত। অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ইহার পরে ক্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধি পার, ক্রমে অনার্যযের! 
আিয়। তাহাদের সহিত ফিশিয়! যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য 
অনাধ্যে মিশিয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় 
হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। 
এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। প্রতি মওলে 
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ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ব্যবহারপদ্ধতির, ভিন্ন ভাষার লোক বাস 
করিতে লাগিল) ইন্রাদের মধ্যে একতা! রহিল না। কোন 
সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারি- 
লেন না। কোন সময়ে ভারতবর্ষীযগণ পরস্পর ্জিলিয়! 
একটি মহাঁজাতিতে পরিণত হইল না সুতরাং ভারতবর্ষে জাতি- 
প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের গৌরব দেখা গেল না। জাত্তি- 
প্রতিষ্ঠাভাব ও অট্নক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চির প্রসিদ্ধ 
ভাঁরতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার 
মুদলমানেরা ষখন সিম্কুনদ পার হইয়! পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে 
ভারতবর্ষে আইসে, ভাঁরতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অন্থ- 
গত বা মুসলমানধর্ম্ীবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর 
হইতে থাকে । ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও 
একবার জাতিপ্রতিষ্ঠার অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল । দক্ষিণাপথে 
প্রাতংম্মরণীয় শিবজী আপনার মহাঁমন্ত্রবলে একবার একটি 
মহাঁজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে 
বিজয়ী মুসলমান পরাধীন হিন্দুর পঙ্ণন্সত হইয়াছিল। কিন্তু 
শিবজীর মৃত্যুর পরে এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, 
ভাঁরতবর্ধীর খণ্ডরাজ্য গুলি যখন স্বপ্রধান হইতে থাকে, তখন 
ভাঁরতবর্ষীয়দিগ্র মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পুর্ণমাত্রার 
বর্তমান ছিল। তখন ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠার কোনও চিহু 
ছিল না, জাতীয় জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না। তখন 
একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছিল। দীর্ঘ- 
কাল বিদেশী ও বিজাতির শাসনে থাকাতে ভারতব্ষীয়গ্রণের 
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মধ্যে স্বাতন্্যবোধ ছিল না। তখন দিগ্বিজয়ী মরহাট্রার। 
ক্রমে নিস্তেজ হইয়। পড়িয়াছিল। পানিপথ্ের তৃতীয় যুদ্ধের পরে 
প্রতাপশালী পেশব। শোকে ও দুঃখে মানবলীল! সম্বরণ করিয়া- 
ছিলেন স্বাধীনতার লীলাভূমি রা্পুতানা ক্রমে গৌরবশূন্ত 
হুইয়াছিল। বীর্ধ্যবস্ত রাজপুতেরা অনৈক্যদোষে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হুইয়! পড়িয়াছিলেন। হয়দারাবাদের নিজাম স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার স্ুবাদার স্বপ্রধান হইয়া 
ছিলেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট হীনভাবে বিহার প্রদেশে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ধত্র বিরাজ 
করিতেছিল। এই অরাজকতার সমর ফরাসীরা প্রথমে ভাবত- 
বধীয়দিগের সাহ।য্যে আপনাদের প্রাধান্তবিস্তারে উদ্যত হন। 
ভারতবর্ধীরের1 এইব্প সাহাব্যদানে অসন্মত হয় নাই । তাহারা 
দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশীর শাসনে ছিল, এখন অনা কতা 
হইতে অব্যাহাত পাহবার আশার তাহার। অভিনব খিদেশী 
প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইঙ্গরেজেরা দক্িণাপথে 
করাসীদিগের এইরূপ কাধ্যপদ্ধাত দোখরা ভারতবর্ষীয়দিগের 
লাহাব্যগ্রহণে অগ্রনর হন। বিদেশী জাতির আন্বগত্য, তখন 
আর ভারতবধীপদিগের মধ্যে নূতন ছিল না। তাহার! পাচ 
শত বংসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাপনাধীন ছিল। ইতালি 
ও জন্মণি সহজে নেপোলিয়নের বশীভূত হইয়াছিল, যেহে তু 
ইতাঁলি তথন সে ইতালি, ব! জন্্মণি সে জঙ্্মণি ছিল না । ইতা- 
লীর ও জর্মীনগণ তখন জাতীয়ভাব হইতে স্ঘলিত হইয়। পড়িঘ়া- 
ছিল। মোগল সম্রাজ্যের অধঃপতনসময়েও ভারতবর্ষ পৃর্থী- 
বাজ, প্রতাপনিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না। সুতরাং 
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ইঙ্গরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতব্ষীয়ের! 
চারিদিকে ঘোরতর 'াভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা! দেখিয়! 
আহ্লাদসহকারে বৃটিশ কোম্পানির সাহা্য করিতে অগ্রসর 
হইল, এবং কার্ধ্যপারদর্শিতা ও দৃঢ়গ্রতিজ্ঞতা দেখাইয়। জ্াপনা- 
দের অভিনব প্রভৃর অধিকারবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়! দিল। 
অনেকে বলিতে পারেন, ভণরতবাঁী ইঙ্গরেজের পক্ষ হইয়] 
আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে সুতরাং তাহার? 
স্বদেশদ্রোহী। তাহার! দেশহিতৈধিতাত্র জলাঞ্জলি দিয়া অব- 
লীলায়, অসঙ্কৌোঁচে একদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধি- 
পতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্বাংশে 
ভারতবর্ষীয়দিগের ছিল না। মুসলমানেরা ভাঁরতবর্ষের চারি- 
দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য 
ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতির, চারি পাঁচ ভাষার লৌক, পরস্পর 
পরস্পরকে দ্বণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি 
এই সমযে দ্বিতীয় প্রতাঁপসিংহ ব1 দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব 
হইত, তাঁহ। হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ 
করিত। মহারাজ রণজিৎসিংহ দ্বিতীয় শিবজীরূপে আবিভূতি 
হইয়শছিলেন বটে, কিন্তু তাহার আবির্ভাব মৌগলসাম্রাজ্যের 
ঠিক অধঃপতনসময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানি উপযুক্ত অবদর 
বুঝিয়া৷ আপনাদের সৌভাগ্যের সুত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন--আর ভাঁরতবর্ষীয়গণ এক অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত 
হইয়। আর এক অধধীনতাঁপাশে আবদ্ধ হইবার জন্ত তাহাদের 
সহায় হইয়াছিল। এ তরাং কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে বা ইঙ্গরেজের 
কর-ধূত অসিরু ক্গনতায় ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ইঙ্গরেজ 
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যর্দি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার 
করিতেন, তাহ! হইলে ভারতবাঁসী ইঙ্গরেজরশাননের প্রতিকুলা- 
চরণে ব্যাপৃত থাকিত,কিন্ত ভারতের ইতিহাসে এদৃস্টের বিকাশ 
দেখা *্যায় নাই। ভারতবাদী ইঙ্গরেজশাসনের অনুকূলতাই 
করিয়া আসিতেছে। ইঙ্গরেজের প্রাচ্য সাআাজ্য প্রধানতঃ 
এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিষ্ণুতা ও অনুকূলতার 
উপর নির্ভর করিয়! রহিয়াছে । 

এইরূপে ভারতে ব্রিটিশাধিকারের সুত্রপাত হয়, ব্রিটিশ 
কোম্পানি এইরূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন 
করেন। পাঠান ও মোগলের! দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও ভাঁরত- 
সাআীজ্য একীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্ত ইঙ্গরেজেরা 
একশত বৎসরের মধ্যেই উহাতে অনেকাংশে কুতকার্য্য হইয়াঁ- 
ছেন। এই একীকরণ লর্ড ডাঁলহৌদীর শাসনসময়ে 
হয়। ডাঁলহোৌসীর অদ্ভুত রাজনীতির বলে পঞ্জাব, নাগ- 
পুর, সেতারা, অঘোধ্যা প্রভৃতি ব্রিটিশ ইওডিয়ায় সংযৌজিত 
হয়। এই সকল পররাঘ্গ্রহণেই ব্রিটিশ অধিকার প্রসা- 
রিত হুয়। পররা্রগ্রহণপ্রথা ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের 
পর হইতেই চলিয়া আপিতেছিল। লর্ড ডালহৌসীর পূর্বে 
ভারতের কতিপয় গবর্ণর জেনেরলও এই প্রথার অন্ুবর্তী 
হইয়া কার্ধ্য করিয়াছিলেন। ইহার উদাহরণ স্থলে লর্ড উই- 
লিয়ম বেশ্টিঙ্ককর্তৃক কৃর্গরাজ্যগ্রহণের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। বেন্টিহ্কের সময়ে কুর্ণ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী 
মহীশূরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের শরণাঁগত হয়। কুর্গরাজ এই 
অপরাধীকে আঁপুনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেসিডেণ্টকে পত্র 
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' লিখেন। ইহাতে রেসিডেশ্টের সহিত কুর্গাধিপতির মনো 
বাদ জন্মে।এই মনোবাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কৃর্গরাজ 
পরাজিত হন। তাহার রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত 
| হইয়া যায়। কুর্গের পূর্বাধিকারিগণ মাদ্রাজ গব্ণমেপ্টে দশ 
লক্ষ টাকা খণ দিয়াছিলেন, পদচ্যুত রাজ! সেই টাকা পাইবার 
জন্য চৌদ্দ বৎসর বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার এই 
চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ 
মনোরথ হইয়া পদচ্যুত কুর্ণরাঁজ বিলাতে যাত্রা করেন । বিলানে 
যাইবার তাহার ছুইটি উদ্দেহ্ত ছিল। একটি তাহার গ্রীষটধন্ধা- 
বলখিনী ছুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ, অপরটি তীহার এ 
দশলক্ষ টাকার প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি বিশেষরূপে ফললাভ 
করিলেন ? ইঙ্গলগ্ডের অধীশ্বরী কুর্ণরাজ-ছুহিতার ধর্মমাতা হই- 
লেন। কিন্তু অপরটিতে তীহার কিছুই ফললাঁভ হইল ন1। 
ডিরেক্টরগণ বলিলেন, তীহারা ভারতবর্ষ হইতে তাহার গ্রাপ্য 
দ্রশলক্ষ টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং 
এবিষয়ে তাহার। হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কুগর।জ 
কাতরভাবে তীহার' বিষয় পুনব্বিচার করিতে অনুরোধ 
করিলেন। এবার ডিরেক্টরগণ, ভর দেখাইলেন, কহিলেন 
তিনি শীঘ্র বারাণনীতে ফিরিয়া না গেলে তাহার বৃত্তি বন্ধ কর। 
হইবে। কুর্নরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইরা ভগ্রন্থদয়ে ভারতবর্ষে 
ফিবিয়া আঁদসিলেন। বেণ্টিষ্কের সময়েও পররাজ্যগ্রহণ-নীতির 
এইরূপ বলবতী যথেচ্ছাচারিতা। বিনি সতীদাহ নিবারণ 
করিয়া! ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্বাদ ভাঁজন হইয়াছেন, ইঙ্গরেজী 
শিক্ষার প্রথ! প্রবর্তিত করিয়! ব্রিটিশ শাসঘের গৌরব বর্ধিত. 
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করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে বাহার নাম গৌরবের সহিত 
অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার সময়েও এইরূপদ্বলবততী স্বার্থপরতা । 
লর্ড ডাঁলহৌদীর সময়ে পররাষ্টুগ্রহণ্র পূর্ণতা সাধিত হয়। 
হুঃখের দ্নহিত বলিতে হইতেছে, লর্ড ডালহৌনী যতগুলি রাজ্য 
গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছেন, তাহার 
একটিতেও স্ুরাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না । ডাঁলহোৌসী 
প্রথমে বিজয়লফ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, 
উত্তরাধিকারীর ভাব দেখাইয়া সেতারা, কাঁসি ও নাগপুর ব্রিটিশ 
সাআজ্যের সহিত সংযোজিত করিয়। তুলেন, সর্বশেষে অত্যা- 
চার ও অবিচারের ছলে অযৌধ্যাঁয় ব্রিটিশ পতাঁক! উড্ডীন 
করেন *। রি 
ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অনেক বিষয়ে 
উহার আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতবাঁসী- 
দিগের শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিরা, দেশের অক্ষয় আশীর্ববাদ- 
ভাজন হইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে ভাঁরতবাঁসী ইঙ্গরেজের মহ- 
ছুপকার কখনও ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা 
যাঁয় যে, ইঙ্গরেজ ভারতশাসনে সমদর্শিতা ও উদ্বারতার সন্মান 
রাখিতে পারেন না । ভারতে ইঙ্গরেজের রাজনীতি, শ্রেণীতে ভে, 
বর্ণভেদে এখনও সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ রহিরাছে। প্রথমে মুসল- 
মানের! প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষমতাঁয় ভারতে আধিপত্য 
স্বাপন করিয়াছিল । হিন্দুরাঁজগণ, আপনাদের রত্রভূমি অবলীলায় 
মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন নাই। দৃষদ্বতীব তীরে পাঠানের! 


*« এই সকল রাজ্াগ্রহণের সবিস্তর বিবরণ মত্প্রণীত দিপাহিযুদ্ধের 
ইতিহাসের থম ভাগে.আছে। 
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জয়ী হইর! দিল্লীতে উপনীত হইলে নির্বিবাদে রাজত্বস্খ ভোগ 
করিতে পারেন নাই,তথাপি ঘোর যথেচ্ছাঁচারী মুসলমানদিগের 
'অবলম্িত নীতি সমদর্শিত।র সন্মান রাখিত। গেয়াসউদ্দীন যদিও 
হিন্দুদিগকে প্রধান রাজকীয় পদ সমর্পণ করেন নাই, গ্তথাপি 
তাহার পূর্বে ও পরে হিন্দুদের হস্তে প্রধান প্রধান কাধ্যের 
ভার ছিল। প্রথম মোগল সম্রাট বাঁবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহা- 
সন গ্রহণমানসে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন হিন্দুগণ তীহার 
নাহাধা করেন নাই। কিন্তু এই মোগলের বংশধরদিগের 
রাজ্যে হিন্দুর্দিগের অসীম প্রতিপত্তি ও অসীম ক্ষমতা ছিল, 
মোগলেরা সর্াংশে ভারতবর্ধীয় ছিলেন। ভারতবর্ষীয় হইয়! 
তাহার। ভারতবধীরদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য 
নির্বাহ করিতেন। ন্লাজা তোডরমল আকবরের প্রধান 
রাঁজস্বমন্ত্রী এবং রাজা! বীপ্রবল ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। রাজা রঘুনাথ আওরঙ্গজেবের মন্ত্রিত্ব এবং জর়সিংহ ও 
বশোবন্ত দিংহ সেনাপতিত্ব করিতেন। রাজ! রতনচণাদ সত্াট 
ফররোক্‌ শেরের প্রধান মন্ত্রীর কাজ চালাইতেন। বিক্রমজিৎ 
ও রাঁজা ভীম, সম্রাট শাহজহার প্রধান সেনাপতি ও প্রধান 
সহায় ছিলেন। ইঙ্গরেজের বর্ণিত ঘোরতর অত্যাচারী নবাব 
সিরাজউদ্দৌোলার রাজত্বেও আমরা এই সমদর্শিতাঁর পরিচয় 
পাই। তখন বাঙ্গালী সেনাপতি, বাঙ্গালী প্রদেশের শাসন- 
কর্তা এবং বাঙ্গালী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এখন ইঙ্গরেজের 
অধিকারে এ সম্মোহন দৃশ্ঠ অন্তহিত হইয়াছে । বীরবর, তোডর- 
মল প্রভৃতির বিবরণ এখন কেবল ইতিহাসের কথামাত্রে পর্য্য- 
বসত হইয়। লোকের পূর্বস্থতিতে বিরাজ করিতেছে। আর হত- 
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ভাগ্য বাঙ্গালী? সিরাজের সময়ে যাহার! রাজ্য শাস- 
নের অস্থিমজ্জাম্বরূপ ছিল, ইঙ্গরেজাধিকারে তাহাদের কি 
দশ! ঘটিয়যছে? বাঙ্গালী আজ ইঙ্গরেজরাঁজের মন্ত্রণাগৃহে প্বে- 
শের অনধিকারী। রাজপুরুষের অনুমতি ব্যতীত এক খান 
সামান্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আজ বাঙ্গালীর কোনও ক্ষমতা 
নাই। যাহার! শ্বেতপুরুষকে বাঙ্গালার ন্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষটিত 
করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্তানগণই 
আজ এইরূপ ক্ষমতাশৃন্য ও অধিকারশূন্য হইয়া পভ়িয়াছেন। 
মোগল সআাট আকবরের উদার রাজনীতির গুণে ভারতে 
মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল ও সম্প্রসারিত হয়, সাত্রাজ্যের এই 
সম্প্রসারণে বিজিত হিন্দুরাই বিজেতা মোগলের প্রধান সহায় 
ছিলেন। শেষে আওরঙ্গজেব এই উদ্বারতা ও সমদশিতার 
মূলে আঘাত করিয়াই আপনার বিস্তীর্ণ সাতাজ্যের ধ্বংসের পথ 
উন্ুস্ত করেন । 
আওরঙ্গজেব বুদ্ধ পিতাকে কারারোধ করিয়', ভ্রাতাদিগকে 
নিহত করিরা, সিংহাসনে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু রাজদও 
গ্রহণের পর তিনি সুনিয়মে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। : 
তিনি বাল্য কালেই প্রজাদিগের জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে 
সমর্থ হইয়। উঠেন। যখন সম্রাট শাহর্জহা সথরম্য দেওয়ানী 
খাসে জগতে অতুলনীয় স্ুৃশ্ঠ ম্যুরাসনে উপবিষ্ট হইয়! বিচাঁর- 
কার্য্য নির্বাহ করিতেন, তখন আওরঙ্গজেব প্রায়ই তাহার 
নিকটে বসিয়। অনেক জটিল বিষয়ে আপনার সুক্ষবুদ্ধির পরিচয় 
দিতেন। এই সময়ে আওরকঙ্গজেবের বয়ন দ্বাদশ বৎসর। 
স্বাদশবরীয় বালক্র. এক সময়ে রাঁজকার্যে যে অভিজ্ঞতা ও “ক্ষ 
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বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিবার পরে 
তাহার পূর্ণবিকাশ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব পাপের গতি 
নিরোধ করিতে অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন] তিনি 
গ্রতিদিন বিচারাননে উপবিষ্ট হইয়। জ্ঞানী ও ধার্মিক 
লোক্ষের সাহাধ্যে বিচার করিতেন । তাহার আদেশে কাবুল 
হইতে আওরঙ্লীবাদ পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে বাঙ্গাল। 
পর্যন্ত, রাজপথের পার্থে পথিকদের সুবিধার জন্য পাস্থনিবাস 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পথিকের! এই স্থানে রাজকীয় ব্যয়ে কাষ্ঠ, 
পাকপাত্র, চাউল ও অন্ান্ত দ্রব্য পাইত। পূর্বতন সম্রাটের! 
রাজপথের পার্খে যে সকল অট্টরালিক। নিন্মীণ করিয়া গিয়া- 
ছিলেন, আওরঙ্গজেব তৎসমুদয়ের জীর্ণসংস্কার করেন। ক্ষুত্র 
ক্ষুপ্র নদীপারের জন্য “সতু নির্মাণ করাইয়া দেন এবং বৃহৎ 
নদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্য- 
তাঁত তাহার আদেশে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বিশ্ব 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপকদিগের বেতন রাজকোষ 
হইতে প্রদ্বত্ত হইতে থাকে । সম্রাট নান। স্থান হইতে নান! 
বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। বিদ্যালোচনার স্ুবিধ। করিয়া দেন। 
তিনি স্বয়ং স্থলেখক ছিলেন, "তাহার লিখিত লিপি সকল 
লালিত্য ও মাধুর্য্যগুণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তিনি রাজকম্মচারীদিগের লিখিত লিপি নিজেই সংশোধন 
করিয়। দ্রিতেন। তাহার সময়ে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির 
চরম সীমায় উপনীত হয়। সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত তাহান্ন 
বিজয়-পতাক1 উড্ডীন হইতে থাকে । রাজপুতশ্রেষ্ঠ জয়দিংহ 
ও এশোবস্ত সিংহ তাহার প্রাধান্য ও ক্ষমত। অপ্রতিহত রাখি- 
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বার জন্ত যত্রশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে দক্ষিণাপথে 
বিশাল সৈন্তসাগরের আবির্ভাব হয়। "ভারতের মুসলমান- 
রাজত্বে আর কখনও এরূপ দৃশ্তের বিকাশ হর নাই। এরূপ 
বিস্তৃত* রাজ্যের অধিপতি, এক্সপ ধনসম্পত্তির অধিস্বামী ও 
এক্ধপ সৈম্তবলের অধিকারী হইলেও আওরঙ্গজেব মোগলের 
প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নানাগুণে অলঙ্কৃত 
হইলেও সমদশী বা উদার প্রকৃতি ছিলেন না। সমদর্শিত। ও 
উদারতার বলে যে, সাম্রাজ্য দৃঢ়তর হয়, শাহ! তিনি জানিতেন 
না। তাহার রাজ্যে সকল শ্রেণীর প্রজার! নিরুদ্ধেগে থাকিতে 
পারে নাই। তিনি অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে অনুচিত 
সঙ্কীর্ণতাঁর পরিচয় দিয়া, আপনার বহুবিস্তৃত সাআজ্য, আপনিই 
বিল্বসঙ্কুল করিয়া! তুলেন। আকবর যে জিজিয়া কর রহিত 
করিয়া, হিন্দুদিগের আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব 
তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠী করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে 
বিরক্ত করেন। মিবারের রাজধর্ম্মবিৎ, রাঁজন্তশ্রেষ্ঠ রাঁণা রাজ- 
সিংহ তাহাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিলেও তিনি সেই 
পরামর্শের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। রাজসিংহ জিজিয়া কর 
গ্রহণের বিরুদ্ধে সম্রাট, আওর্টীজেবকে যে পত্র লিখেন, তাহার 
ভাব এস্থলে প্রকাশ করিতেছি ₹* 

“সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মহিম! প্রশংসিত হউক । ৃর্ধ্য 
ও চন্দ্রের স্তার গৌরবান্বিত আপনণর বাদান্তত! প্রশংসিত হইতে 
থাকুক। আপনার শুভাঁকাঁজ্কী আমি, যদিও এখন আপনার 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত রাজতক্তির 
নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ক্রি নাই। এই হ্তিন্ু- 
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স্থানের রাঁজা, রাঁয় ও সন্ত্রস্তগণের, ইরাণ তুরাণ, শাঁপ ও 
রুমপ্রভূতি জনপদের ভূপতিগণের, এবং স্থলপথ ও জলপথ 
যাত্রিগণের সর্ববাঙ্গীণ উপকারদাধনে আমি সর্ধদ! প্রস্তত রহি- 
যাছি। এ বিষয়ে বোধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ-নাই। 
এই জন্য আমি আমর পূর্বরুত কার্য স্মরণ করিয়। এবং আপ- 
নার শীলতা ও সৌজন্তের উপর নির্ভর করিয়! সাধারণের 
স্বার্থ-সংস্থষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি... আমার 
আশা আছে, আপনি "এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

“আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাজ্বীত্র 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন 
এবং আপনার শূন্য ধনভাগার পুর্ন করিবার জন্য একটি বিশেষ 
কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিরাঁছেন। 

“আপনার স্বর্গীয় পূর্বপুরুষ মহম্মদ জালালউদ্দীন আকবর 
সমদর্শিত1 ও দৃঢ়তণর সহিত বায়ান্ন বৎসর কাল এই সাত্রাজ্যের 
কাধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। তীহার রাজত্বে সকল জাতির 
লোকই সুখন্বচ্ছন্দে ছিল। ঈশা, মূসা বা মহম্মদের শিষ্যই 
হউক, ব্রাহ্মণ ব! হিন্দু জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোৌকই 
হউক, তিনি সকলের প্রতিই অনুগ্রহ ও শীলতা প্রদর্শন করি- 
তেন। এইরূপ সমদর্শিতাঁর জন্য, তাহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার 
আবেশে তাহাকে জগদ্‌্গুরু বলিয়া অভিহিত করিত। 

প্র্গীয় সুরউদ্দীন জাহাগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজা- 
পালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রদ- 
শন করাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্যা হইতেন। 

“মহিমান্বিত শাহজই। বত্রিশ বৎসর শাঁপন-দণ্ড পরিচালন! 
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করিয়া, দয়া ও ধর্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার-_অক্ষয় সুখ্যাতির 
অধিকারী হইয়াছেন। 

_ *আপনার পূর্ব পুরুষগণের লোক-হিতকর কাধ্য এইরূপ । 
তীহাক্ব। এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্তী হইয়া, যেখানে 
পদার্পণ করিতেন, সেই খাঁনেই বিজয়লক্মী ও সৌভাগ্যপ্রী 
তাহাদের সশ্মুখবপ্তিনী হইত। তীহার1 অনেক দেশ ও অনেক 
হুশ অপন+দের অধীন করিয়াছেন। কিন্ত আপনার রাজত্বে 
অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্মলিত হইয়াছে । এখন অত্যা- 
চাঁর ও অবিচারকআ্রোত অগ্রতিহতবেগে প্রবাতিত হইতেছে, 
সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান প্ররূপে হস্ত-ভ্রষ্ট হইয় 
পড়িবে । আপনার প্রন্গাণণ পদদলিত হইতেছে, আপনার 
সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ ছুঃখদারিত্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াঁছে। 
বখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হন, তখন সন্ত্রান্ত লোকের অবস্থা 
মার কি হইতে পারে? সৈম্তগণ বিরক্ত হইয়। উঠিয়শছে, বণি- 
কেরা নাঁনারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিংস্ব হইয়! 
পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ বাত্রিকালের আহারের সংস্থান 
করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত 
দিন শিরে করাঘাত করিতেছে । 

“যে রাজ্যাধিপতি এরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর কর- 
ভারে নিপীড়িত করিবার জন্য আপনার ক্ষমতা বিনিয়োগ 
করেন, তাঁহার মহত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ? এই দরদ 
শার সময়ে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘোঁধষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের 
সম্রাট হিন্দুধর্মের উপর ঘোঁরতর বিদ্বেষী হইফ়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, 
বৈরাগী ও অর্যাশীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। 


১৯৬ ভারত-গ্রসঙ্গ ৷ 


নুপ্রসিদ্ধ তৈমৃরবংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, 
তিনি এইরূপে নির্জন্ন-স্থানবাসী নিরপরাধ তপন্থীদিগের উপর 
আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে উদ্যত হুইয়াছেন । আপনি, যে 
কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে 
পাইবেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল 
মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুলমান, উভয়ই তাহার 
সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাহার প্রবর্তিত রীতি মাত্র। 
তিনিই সকলের অল্যিত্বের আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম- 
মন্দিরে তীহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টা- 
ধবনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়। থাকেন। অপরাপর লোকের 
ধর্ম ও অত্যাঁচীরের অবমাননা করা, আর সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বহিভূর্তি কাঁজ করা, উভরই সমান। যখন আমর! 
কোন চিত্র বিরুত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতই আমাদের 
উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে৷ এইজন্য কবি যথার্থই কহিয়া- 
ছেন যে, বিশেষ না জানির! শুনিয়া, স্বগয় শক্তির নানাবিধ 
কার্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তওষা উচিত নহে। 

“আপনি হিন্দ্দিগের নিকট যে কর চাহিতেছেন, তাহা 
ন্যা়পরতার বহিভূর্তি। উহা! সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত 
নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহ! 
হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি 
আপনার ধর্্ান্ধতা আপনাকে প্র কার্য্য প্রবর্তিত করে, তাহা 
তইলে স্যাঁরপরতার নিয়মানুসাঁরে হিন্দুদিগের প্রধান রামসিংহের 
নিকটে অগ্রে প্রঁকর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার 
এই শুভাঁকাজ্ষীকে কর দিতে আদেশ করা বর্তব্য। কিন্ত 
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পিপীলিকা ও মক্ষিকািগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও 
প্রকৃত মহানুভাবকত্বের লক্ষণ নহে। অধুপনার অমাত্যগণ যে, 
গ্ার়পরতা ও সম্মানের মহিত শাসনকাণর্ধ্য নির্ধাহ করিবার জঙ্ত 
আপন্কাক্ষে সহপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার 
অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে।” 

রাঁণ! রাজসিংহের পত্রে এইরূপ শীলতা। অথচ এইরূপ অভি- 
মান ও এইরূপ সাহস পরিল্ফ্ট হইরাছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি 
এইরূপ নত্রতা, এইরূপ তেজস্ষিতাঁ ও, এইরূপ স্পষ্টবাদিতাঁর 
সহিত দিল্লীর সম্ত্রাটকে অপকন্মে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীনভাঁর, উদ্দান্রতার 
মহিমায় ও প্রকৃত বীনহ্েরর অপুর্ণমাদকতার, এ পত্র পৃথিবীর 
ঘে কোন সভ্য দেশের, ঘে কোন সময়ের রাঁজনীতিজ্ঞের 
নিকটে সমুচিত সন্মান পাইতে পারে। এ পাত্রের প্রতি অক্ষরে 
হিন্দু আর্যোব প্ররুত হিন্দ্ত্ব পরিল্ফট ভইত্েছে, এবং হিন্দু 
রাজা প্রকৃত রাজধন্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 

কিন্ত আঁওনক্গজেব এ পত্রানুলারে কার্য না করিয়া আপ- 
নার ছুর্বদ্ধির পরিচর দেন। এইরূপ নানা ভর্দদ্ধি প্রযুক্তই 
তাহার সাম্রাজোর বলক্ষর হয়। তাহার দক্ষিণাঁপথস্থ বিশাল 
সৈন্য সমূলে বিধ্বস্ত হই! যায় এবং তীহার ভীবন নিজের 
অকার্যযজনিত নাঁন। দুশ্চিন্তায় ও বাদ্ধকাজনিত অবসগনতাযর় আও" 
রঙাবাদের নির্জন গৃহে কালের অনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হয়। 

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সঙ্কীর্ণতাঁর পরিচয় দিরাছিলেন, 
ভারতের এই পরিবর্তনের যুগে সুপভ্য ব্রিটিশশাননেও সময়ে 
সময়ে তাহার আভাস দেখা যাইতেছে। ইঙ্গরেজ যাঁহাদের 


১৯৮ ভাঁরত-প্রসঙ্গ। 


সাহায্যে ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হইয়াছেন, 
প্রধানতঃ যাহাদের ফহিষ্তায় ইগরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য স্ুুর- 
ক্ষিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন সময়ে সময়ে ইগরেজের নিকটে 
উপেক্ষিত ও অনাদূত হয়। তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের "অধি- 
কারের প্রতি সময়ে সময়ে ওঁদাসীন্ত প্রদর্শিত হইয় থাঁকে। 
আঁওরঙ্গজেবের সন্কীর্ণতা-মূলক রাজনীতিতে ভারতে যে দৃশ্তের 
আবির্ভীব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজরাজত্বে যে, তাহার পুনরাবিভাঁব 
হইবে, এ কথা কেহই বলে না। ভারতবাঁদী রাঁজতক্ত ; ইঙ্গ- 
রেজ-রাঁজত্বে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিরা তাহার! 
ইক্গরেজরাঁজের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহারা ইঙ্গরেজরাজত্বের 
উচ্ছেদ কামনা করে না। ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত 
রেখা অপসারিত করিতে তাহাদের কোঁণরূপ ক্ষমতা ও ইচ্ছা 
নাই। তাহার! নিরাপদে, নিব্বিবাদে ত্রিটিশ অধিকারে বাস 
করিতে ভাল বাঁসে। শান্তির এই সুখময় রাজ্যের বহিভূতি 
হইতে তাহাদের কখনও আগ্রহ জন্মে ন।। কিন্ত তাহার! স্যাঁরান্- 
গত স্বত্বের প্রার্থী। ইঙ্গরেজ ভারতে ঘে শিক্ষার বীজ নিহিত 
করিয়ছেন, তাহা হইতে এখন একটি সতেজ বৃক্ষের উৎপত্তি 
হইযাঁছে। এই মহাবৃক্ষের সুদুলবিস্তৃত ছায়ায় সমবেত হইয়া 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাঁসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে 
সম্বদ্ধ হইয়! উঠিতেছেন এবং পরস্পরের প্রত্তি সমবেদন! প্রকাঁশ 
করিয়! একতাঁর বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া! তুলিতেছেন। এই রমণীয় 
চিত্র পূর্ববে কাহারও দৃষ্টিপথবর্ভী হয় নাই। ইঙ্গরেজের প্রপাদে, 
ইঙ্গরেজী শিক্ষার গুণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত স্ম্প্র- 
দায়ের মধ্যে যে একতা জন্মিতেছে, মুসলমানরাজত্বে তাহার 
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আবির্ভাব দেখা যায় নাই। আশা আছে, সমগ্র ভারতবাদী 
এক সময়ে এই একতার বলে বলীয়ান *হইয়! ইঙ্গরেজরাজের 
সমক্ষে আপনাদের গ্ঠাঁয়ান্ুগত স্বত্বরক্ষায় সমর্থ হইবে) এবং 
শাস্তি্ব রাজ্য অব্যাহত রাখিয়া, শৃঙ্খলা হইতে অণুমাত্র বিচলিত্ত 
না হইয়া, আপনাদের কৃতকাধ্যতার আপনারাই গৌরবান্বিত 
ইইয়| উঠিবে। মহারাণীর ঘোষণাপত্র চিরকাল উপেক্ষিত 
থাকিবে না। মরলহ্বদর লর্ড রিপন যাহার আভা দিয়! গিম্বা- 
ছেন, পরবর্তী কোন উদ্বারহৃদর ব্রিটিশ ক্রজপ্রতিনিধি হয়ত এক 
সময়ে তাহা সুনম্পন্ন করিয়া! তুলিবেন। ভারতসাত্রাজ্যের 
শাসনতাঁর গ্রহণপময়ে মহারাণী স্পঙ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, “আমার 
প্রজাঁরা, যে জাতি বা যে ধন্মীবলঘ্বীই হউক ন| কেন, আপনা- 
দের বিদ্যা, ক্ষমত। ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেন্টের অধীনে যে 
সকল কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনাপক্ষপাতে সেই 
সকল কর্মে নিথুক্ত কর] যাইবে” এই মহাবাঁক্য এক সময়ে 
সর্বাংশে সার্থক হইবে। বদি গ্তায়ের প্রতাপ অক্ষ থাকে, 
সাধুতাঁর রাজ্য অটল রহে, নিরপেক্ষতার শাসন সন্তাড়িত, 
নিশ্পেষিত ও বিপর্ধ্যস্ত হইয়। না যায়, তাহা হইলে রাঁজসিংহ ও 
জয়মিংহের লীলাভূমিতে, আবুলফজল ও তোড়লমঞ্লের আবি- 
ভাঁব-ক্ষেত্রে এই পরাধীন, পরপীড়িত, ঘোর হূর্দশাগ্রস্ত ভূখণ্ডে 
এক সময়ে ব্রিটিশশাসনের অমৃতময় ফলের বিকাঁশ দেখ! যাইবে 
এবং ব্রিটেনিয়ার অনন্ত অক্ষয় কীর্তি-কাহিনী ভারতের ইতি- 
হাঁসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। 


ভাঁরতে ইন্রেজরাজত্ব। 


পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতবর্ষ 
কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে অধিকৃত হর নাই। ইঙ্গরেজ ভারত 
বর্ষের অদ্বিতীয় বিজেত! বলিয়! গর্ব প্রকাশ করিতে পারেন 
না| ভারতবর্ষ প্রধানত ভারতবাসীর সাহায্যে ইঙ্গরেজের 
অধিকৃত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক ীলির মতানু- 
সারে দ্েখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতের ইঙ্গব্েজ-বাঁজত্ব 
অলোকপাঁধান্ণণ বা অপুন্ব ঘটনার মধ্যে পরিগণিত নহে। 

অনেকে বলেন, ইঙ্গরেজ আপনাদের অনন্ত মহিমাময় ক্ষম- 
তায় ও অপূর্ব যাঁছু বিদ্যাঁবলে প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপতা 
স্থাপন করিত্াঁছেন। চন্দ্র গুপ্ত বা অশোক, শিবজী বা রণজিৎ 
সিংহ যে সাধনার সিদ্ধ হইতে পাঁরেন নাই, ইঙ্গরেক অল্প সময়ের 
মধ্যে তাঁভাঁতে ফললাঁভ করিয়াছেন; চাঁণক্যের কুট মন্ত্রণায় 
যাহ সম্পন্ন হয় নাই, ইঙ্গরেজের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ 
হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বণিকবেশে ভারতবর্ষে আপিয়া অল্প 
দিনে দিদ্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্তামল 
ক্ষেত্রে, বোশ্বাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে আপনাদের জয়-পতাঁক! 
উড়াইয়! দিয়াছেন। অল্প দিনেই তাহাদের স্বদেশের বণিক- 
সমিতির একজন অন্থগত কর্মচারীর ক্ষমতা, সেকন্দর 
শাহ বা শার্লেমানের, পিতর বাঁ নেপোলিয়নের ক্ষম- 
তার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার ম্পর্ধ। করিয়াঞ্ছে। 
ফলে ইপ্গরেজের অধিকৃত ভারতসাত্রাজ্যের আয়তন ও অধি- 
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বাদীর সংখ্যার সহিত ইউরোপের অন্ান্ত রাজের আয়তন ও 
অধিবাঁপীর সংখ্যাঁর তুলন। করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঙ্গবে- 
জের এই প্রাচ্য সাম্রাজ্য ইল্গলগ্ডের গৌরব ও প্রাধান্তের মহাঁ- 
স্তস্ত খ্বরূপ। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটিরি স্থদূরবর্তী মহার্ণব- 
পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে থাঁকিয়! যে রাজ্যের শাসনদণ্ড পরি- 
চালনা করিতেছেন, তাহা আয়তনে ও লোকসংখ্যার মহাবীর 
নেপোলিয়নের শাসিত সাম্রীজ্যকে অধ:কৃত করিধাছে। ইউ- 
রেোপবলিলে প্রধাঁনতঃ ইঙ্গ লণ্ড, ফ্‌ "নস, জম্ম্মণি, অস্ত্র ইতালি, 
স্পেন ও গ্রীন এই কয়েকটি দেশের সমষ্টিরই ধারণা হয়। এই 
কয়েকটি দেশের সমষ্টি হৃদয়ে ধারণ করিলে যে গভীর ভাঁবের 
সঞ্চার হইয়1 থাকে, সমগ্র ভারত এই নাম উচ্চারণ করিলেও 
সম্ভবতঃ সেই ভাবের উৎপত্তি হয়। ভারতের একটি প্রদে- 
শের জনসংখ্যা কেবল এক রুশির1 ব'তীত ইউরোপের যে ফোন 
দেশ এবং ইউনাইটেড ষ&টকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বাঙ্গা- 
লাঁর লেফ টেনেন্ট গবর্ণর এই প্রদেশ শীসন করেন । ইহার পর 
আর ছুইটি প্রদেশের সহিত ইউরোপীয় রাজ্যের তুলন কর! 
যাইতে পারে। উহা'র একটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশ। এই প্রদেশ 
আয়তনে গ্রেট, ব্রিটনের কিছু কম হইলে জনসংখ্যায় গ্রেট 
ত্রিটন অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। মাদ্রীজ প্রেসিডেন্সি 
আয়তনে গ্রেট ব্রিটন ও আয়লণ্ড, এই সম্মিলিত রাঁজ্যের 
সমান। উহার জনসংখ্যা ইত্তালি রাজ্যের জনসংখ্যার তুল্য। 
পঞ্জাবের জনসংখ্যা, স্পেনের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা গ্রেট ব্রিটন ও ভায় লও, এই 
সম্মিলিত রাজ্যের জনসংখ্যার কিছু কম হইলেও, আয়তনে উক্ত 
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প্রেসিডেন্ি এ সম্মিলিত রাজ্যের সমান। বেলজিয়ম ও 
হলন্দ, এই দুই রাজ্য* একত্র করিলে, অযোধ্যা উহা! অপেক্ষা 
প্রধান এবং মধ্যপ্রদেশ উহার প্রায় সমান। ভারতের এই 
সকল খণ্ড রাক্্য ও আর কন্েকটি সন্কীর্ণ জনপদের সমষ্টি সমগ্র 
ভারতের একটি অঃশের মধ্যে পরিগণিত | এঁ অংশ ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 
নামে পরিচিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টকর্তৃক 
শাসিত হইতেছে । এতদ্ব।তীত পরম্পরাসম্বন্ধে সমগ্র ভারতের 
অন্ত অংশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য আছে। নেপোলিয়- 
নের সাম্রাজ্য বলিলে যেসকল জনপদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নেপো- 
লিয়নের কন্মচারিগণকর্তৃক শাপিত হইত, কেবল সেই সকল 
জনপদ বুঝাইত না, যেসকল জনপদের নাঁমমীত্র অধিপতিগণ 
প্রকারান্তরে নেপোলিমনের প্রীধান্ত স্বীকার করিতেন, সেই 
সকল জনপদ বুঝাইত। ভারতের অন্ত অংশের জনপদে ও ইঙ্গ- 
লগ্ডের এর রূপ প্রাধান্ত আছে *। প্র সকল জনপদ লোকসংখ্যান্্ 
ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট অপেক্ষা প্রধান । ইঙ্গলগ্ড এইরূপ অতিবিস্তুত, 
অতিসমুদ্ধ ও অতিগনাকীর্ণ সাত্া্যে অপ্রতিহত ভাবে আপ- 
নার আধিপত্য রক্ষা করিতেছেন । ইহা! ইঙ্গরেজের অলৌকিক 
দেব-শক্তির ফল, অগম্য, অচিন্ত্য মহিমীর পরিচয়। ইঙ্গরেজ 
এই দেবশক্তির বলে, এই অচিন্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় 
হইতে স্থদূর কুমারিকা! পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূরতর ব্রহ্ম পধ্যস্ত, 
বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে অলোক-সাঁমান্ত দেবপুরুষ ও রাজাধিরাজ 
চক্রবর্তী বলিয়া পূজিত হইতেছেন। 

বাহার! অন্ততত্বদর্শা নহেন, তীহাঁরা যে, ইঙ্গরেজের সম্বন্ধে 
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এইরূপ মত প্রকাঁশ করিবেন, তাহা! কিছু বিচিত্র নহে। 
ইতালির সহিত ভারতবর্ষের অনেক বিষঙ্কে সাদৃশ্ট আছে। এশি- 
যার মানচিত্রে যেমন ভারতভূমি, ইউরোপের মানচিত্রে তেমনি 
ইতালি। উভয়ই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ প্রাস্তবর্তী' একটি 
প্রশস্ত উপদ্বীপ। উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দ্রিকে যাইয়) 
শেষ হইয়াছে । উভয়ের শীর্ধদেশেই অটল অচলব'র বিরাট পুক্ু- 
ষের স্তাঁয় অধিষ্ঠিত থাকিয়! প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ 
করিয়। দিতেছে । উভয়ের অন্তদ্গেশেই গ্রসন্-সলিলা আোতম্বতী 
তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিষ! হিয়া যাইতেছে । উভয়ই প্রক্কৃতি- 
রাজ্যের রমণীয় স্থান; শ্তামল তরুলতা য়, শস্তপূর্ণ, প্রশস্ত ক্ষেত্রে 
উভরই চিরশৌভিত, আযত্বসম্তত লৌন্দর্যের গরিমায়, অনী- 
যাস-ণভা ফলসম্পত্তির মহিমায় উভয়ই বিভৃষিত। পক্ষান্তরে 
ভাঁরতের স্তাঁ ইতালিও অনেকগুলি খগুবাজ্যে বিভক্ত । বহু 
শতাবী ধরিয়া! উভয় জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরণ- 
ক্রমে নির্জিত, নিপীড়িত ও আত্মস্বাধীনতায় বঞ্চিত। ইতালি 
পুর্ব্বে অস্ত্িয়্ার অধীন ছিল। অস্ত্রিয়ার ন্যায় ইতালির সৈশ্যবল 
ছিল না, ইতালির অধিবাসীরাও অক্ত্রিয়ার অধিবাসীদের ন্ায় 
সাহস-সম্পন্ন বা রণনিপুণ ছিলু না। সীজর বা আণ্টনীর সময়ের 
বীরত্বকীর্তি, এ সময়ে ইতালি হইতে অন্তর্দান করিয়শছিল। যে 
অসাধারণ পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে জগতের লল্জ্রী সৌনদর্য্য- 
শালিনী রোম নগরী তিবরেব তীরে দীড়াইয়া আপনার গৌরবে 
আপনিই হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম ও সেই খৈভব ধীরে ধীরে 
অনস্ত, অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে 
অস্্রিয়া ইতালির নিকটবর্তী ছিল, স্তৃতরাং অল্প সময়ে, অল্প 


২০৪ ভারত-প্রনঙ্গ ৷ 
আয়াসে আক্রীস্ত জনপদে আপনাদের পাঁশব শক্তির পরিচয় 
দিত। ইতালি এরূপ" সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে 
অস্ত্রিয়ার অধীনতা-পাঁশ হইতে বিষুক্ত করিয়াছে । এই অধী- 
নতা৷ পাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ-_ইতাঁলির অপূর্ব জাতীয় 
ভাঁব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালি অনেকবার পরাজয় স্বীকার করি- 
স্বাছে, কিন্ত কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইতে অণুমাত্রও 
বিচলিত হয় নাই। ইতালির সাহসী সৈম্তগণ পবিত্র সমরে 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূতৎ্হইয়াছে, উহার অধিবাসিগণ বিদেশীর 
অত্যাচারে স্থথের, সম্পদের, শান্তির আশায় অনেকবার জলা- 
গ্ললি দিয়াছে, উহার বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুষ্ঠিত ও 
দেশীস্তরে নীত হইয়াছে, কিন্তু ইতালি জাতীয় জীবনের গৌরব- 
শূন্য হয় নাই। জাতীর ভাবে সম্বন্ধ ও জাতীয় জীবনে অন্গ- 
প্রাণিত হওয়াতে সমগ্র ইতালিতে অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার হয়, 
ন্তান্ঠ ভূখণ্ড ইতালির সহিত সমবেদন1 প্রকাশ করে, বিদেশী 
আক্রমণকারী অবশেষে ইতালিকে ছাঁড়িয়। দিতে বাধ্য হয়। 
পক্ষান্তরে ভারতের দিকে-__-এই 'ঘোর ছুর্দশীময় পতিত 
ভূমির দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালি যেমন অস্ত্রিয়ার নিকটে 
রহিয়াছে, ভাঁরতভূমি তেমন ইঙ্গলগ্ডের নিকটবর্তী নহে। ভারত- 
বর্ষ ইঙ্গলগ্ডের বহু দুরে, সাগর-ভূধর-পরিবৃতা বিপুলা পৃথিবীর 
আর এক ভাগে রহিয়াছে । ইঙ্গলগ্ডের বণিকদিগকে বিশাল 
সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাঁশ।! অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া 
অনেক কষ্টে, অনেক দ্দিনে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াঁছিল। 
তখন অন্তরীক্ষের তাড়িত ভূতলে আয়! ভারতবর্ষকে ইঙ্গলণ্ডের 
নিকটবর্তী করে নাই, বাপপ্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মন্তক 
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অবনত করিয়া! ইঞ্ধরেজদিগরে-ভাতবর্ষে.আসিনে সাছাব্য কক্ষে 
নাই, মানুহ লেসে্‌সেনর বুদ্ধি) কিন্তুত-সৈ্লাত তৃনিতে.জলআোক্ 
প্রত্াহিত করা ভাঘতঘর্ধে আলিবার' পথ. অধিহাতর স্ুঙান, 
করিয়া দেয় নাই। অধিকন্ত ইঙ্গলও সে সময়ে বিজয়িনী শক্কিক। 
ফহিদায়'গৌরযাদ্িত ছিল না, ইক্ছল্ডের অধিপতি; সেকদদারশাহ 
বাহানিঘলের জার দিখিজয়ে ব্যাপৃন্ত ছিলেন নব, জনসংখ্যা 
ভাদুতবর্ষ ইঙ্ষগাণ্ডেরআটগ্ুুণ পরিমিত ছিল; তথাপি ভারতবর্ষ, 
সন্থজে ইঙ্গলণ্ডের বড়শীতহয়। অথচ প্রর্লাধীন তায়তবর্ষ'ইত৭, 
লির স্াক্স, জাতীয় ভাবে সন্বদ্ধ-হইয়া ইঙ্লপ্তকে -যুদ্ধং দেহি+, 
বলিষ্বা কখনও. আহত্বান,.করে'নাই'। অন্ত্রিক্ষ্কে ইতালির জন্ 
যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল; ইঙ্গলগ্ডকে তারতবর্ষের 
জস্ সেরূপ কিছুই করিতে হক দাই। সম্গ্রাাতারত যেন কোন 
অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইসরেজ বরিক্ষের পদ্দানত হইয়াছে। 
স্থতরাং সাধারণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহা.কি 
বিশ্ম়কর ঘটনা নহে? ইহাতে কি- ইঙ্গরেজের অলৌকিক 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইঙ্গতরেজের অচিস্ত্পূর্বব 
মহিমায় কি ভারতবর্ষ অর্িক্ৃত হয় নাই ? 
ঘটনা রিচিত্র বটে, কিন্তু এই. বৈচিত্রের সহিত, কোনন্প, 
অন্দৌকিক শির সংযোগ 'নাই,. ঝোনরূপা অভিস্ত্যপূর্ধব-মহি, 
মায় সংশ্রব নাই।. উপজে যেপ্র্ব উত্থাশিস্ঞ হইগ্লাছে, তাহাতে 
প্রথমত ধারয়া! লওয়।. হইয়াছে: যে, .ইজনলিরঃন্তার সমগ্র তায় 
বর্মেজাতীয় ভার ছিল'। দ্বিতীয়ত, ইঞ্গলহগুর পর্নাক্রমে ভারতের 
সার্বজনীন শক্তি: পর্য্যদন্ত হইয়াছে) অর্থাৎ ইঞ্গরেজ; সমগ্রী:ভার- 
তন্কসমান। আচার, সমগন ধর্ম ওষয়ান ভাষায় একাইাবিশল 
«১৮ 
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জাতিকে আপনার ক্ষমতার আয়ত্ব করিয়াছেন। কিন্তু এই 
ছইয়ের একটি কথাও গ্রুকৃত নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর 
স্থাপিত হইয়া ইঙ্গরেজের অলৌকিক শক্তির সমর্থন করিতে 
পাঁরে না। ্‌ ১ 

ভারতে ব্রিটিশধিকার প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে নির্দেশ করি- 
য়াছি যে, ইঙ্গরেজের পদার্পণসময়ে বা তৎপুর্রবে তাঁরত- 
বর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, 
পুর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য পর- 
স্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই। এই বিষয়ের বিচাঁর- 
স্থলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, কিসে জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও বিকাশ হয় । 

জাতীয় ভাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ, সমান জাতি ও 
সমান ভাষা । সমস্ত ইঙ্গলণগ্ডের লোক এক ইঙ্গরেজীতেই 
আলাপ করিয়! থাকে । কিন্তু এ সুযোগ ভারতবর্ষে নাই। 
সমগ্র এশিয়ার লোক এক ভাঁষাঁয় কথাবার্তী কহে, ইহা বলিলে 
সত্যের যেরূপ অপলাঁপ হয়, সমগ্র ভারতবর্ষের লোক 
এক ভাষায় আলাপ করে, ইহ! বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্ত- 
থাচরণ করা. হইয়া থাঁকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের তাষা 
আর এক জনপদের লোকে বুঝিতে পারে না, এক জনপদের 
সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়। পড়ে না, 
স্ৃতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবামীর চিন্তা, ধারণা, সমবেদনা 
প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়া! পড়ে। ইহাতে জাতীয় ভাৰ 
বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? ইতালি ভারতবর্ষের সায় 
খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও এক ভাষায় আবদ্ধ ছিল। 
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সমগ্র ইতালির লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপকথন করিয়া 
পরম্পরের নিকটে মনোগত ভাব জানাইতে পারিত। এই 
সাধারণ ভাষা! হইতে একটি সাধারণ সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। 
স্বদেশবংসল কবির রসময়ী কবিতায়_স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার 
তেজস্বিনী বক্তৃতায়, এই সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতে থাকে। 
কবিগুরু দাস্তে এক সময়ে অপূর্ব দেশভক্িতে বিতোর হইয়! 
যে গান গাইয়াছিলেন, রায়েঞ্ি সেই গান গাইয়াই স্বদেশীয়- 
গণের মুহামান হৃদয়ে তাড়িত-বেগ সঞ্চান্রিত করেন । সমগ্র ভারত- 
ভূমিতে এদৃশ্ঠের আবির্ভীব দেখা যায় নাই; স্থৃতরাং কোন সময়ে 
সমগ্র ভারতভূমি এক জাতীয় ভাঁবে সম্বদ্ধ হইতে পারে নাই। 
একবিধ ধর্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচারব্যবহার. 
প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভার- 
তের অনৃষ্টে তাহাও ঘটে নাই। ইহ! ব্যতীত ছুরারোহ পর্বত, 
দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের জনপদ 
সকল পরস্পর পৃথকতাঁবে অবস্থিত। এই প্রারুতিক অন্ত- 
রায়েও কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই-- 
জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখ! যায়-নাই। সুতরাং এশিয়া, ইউ- 
রোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। 
ইহার সহিত সার্বজনীন রাঁজনৈতিক ভাবের কোন সংশ্রব 
নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গ সকল 
বহুকাল হইতে বিষুক্ত ইহয়া! পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে 
আঘাত করিলে আর এক অঙ্ক বেদনা অনুভব করে 
না, এক অঙ্গে তাড়িত-বেগ প্রবেশিত করিলে আর এক 
অন্নের ম্পন্দনক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে--এই 
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অনোকা, নতাঁতবর্ষ জাতীয় গাবে বঙগশালী হত নাই! 
যখন শাহবদ্দীন গোরিকে দেশ হইতে 'মিষ্কাশিনত করিবার 'অন্থা 
পৃর্থীরাঁজ দৃদ্বতীর তীরে সমাগত হুন, তখন জয়তজা ভাহায় 
সছিত সন্মিলিত হম মাই। ভারতে মোগললাআাজ্যের স্থাপম- 
কর্তা বাবরশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়। নানাস্থানে শৃকধিয়। 
বেড়ান, শেঘে আফগানিস্তান তাহার হস্তগত ছয়। বাবরশাহ 
যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন তিমি 
তাদৃশ সহায়সম্গন্ন 'ছিল্পেন না, রণনিপুগ যোদ্ধারাও তাহা 
সহযোগী হয় নাই, তথাপি বাঁবরশাহ ভারতবর্ষে একটি বিস্তৃত 
সাম্রাজ্যের সুত্রপাত কয়েন, শেষে ইহারই যংশধষের উদ্দেশে 
ভারতের হিন্দুগণ “দিলীস্বরে। ঘা জগদীশ্বরে। বা” খ্বনিতে 
সকলকে মাতাইয়া তুলেন। 

সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয়ভাবে সম্বন্ধ ছিল ন। ইল্গরেজ কোন 
জপ জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন 
করেন মাই । নান! কারণে ভারতবর্ষ পূর্বেই বন্ধীবিষুক্ত হুইন। 
পড়িয়াছিল। ইঙ্গয়েজ এই বিচ্ছেদের চুড়াস্ত অবস্থায় ভাষস্ত- 
রালীর সাহায্যে আপনাদের আধিকার স্থাপন করেন। হুতল্লাং 
ইহাতে ইঙ্গরেছেত্ অলৌকিক শক্তি রা অচিত্ত্যপূর্ঘব অছিযার 
পরিচয় পাওয়া শ্বায় না। যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে 
"আপনাদের '্ঘক্েপীয়, প্ৰজাতীয় রাজপর শাপনাধীন থাঁকিভেন, 
এই বাজ কীয় শক্তির সহিত যন্গি তাহাদের জাতীয় ধল বৃদ্ধি 
পাইত, ভাছা হইলে বলিতে পার! যাইত যে, ইঙ্গরেজ এ 
রাগণক্ির উপর আপনান্গের প্লাজত্ব থাপন ক্রিয়া জগতের 
ক্ষমকে অপাধারণ ক্ষমতা দেখইয়পছেন। থান খদি ভারতের 
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সমস্ত হিন্দু আর্য পরম্পর সমবেদনার অধিকারী হইর1 একবিধ 
চিন্তায়, একবিধ ধারণায় একটি মহাঁজাতি, বলিয়া! প্রপিদ্ধি লাভ 
করিত, তাহা! হইলেও বলিতে পারা যাইত, ইঙ্গরেজ এই 
চিরপ্রন্িদ্ধ' মহাজাতিকে পর্য্যন্ত করিয়া দেবশক্তির পরি- 
চয় দিপ্নশছেন। কিন্ত ইতিহাসে এই ছুইযের একটি নও চিন্ধ পাঁওয়। 
যাঁয় না। ইঙ্গরেজের পদার্পণদময়ে ভারতবর্ষ এমন কতক গুপি 
লোকের আবাসক্ষেত্র ছিল মে, তাহাদের মধো সননেদন। হিল 
না, রাঁজনৈতিক একত। ছিল না, 'একেব,ধারণা অন্তে হদনঙ্গম 
করিতে পারিত না, একেন চিন্তায় অপবে চিন্তাশীল হইত না, 
একের স্বার্থ অপবেন স্বার্থের সহিত মিশিঘা যাইত না, একর 
অভাবে অপরে অভাব বোধ করিত না। ইঙ্গবেজ পরেন 
সাহান্যে এই বিচ্ছিম, বিঘুক্ত লোক।দগকে আপনাদের 
অবীন করিঘ্াছেন। ভারতে ইঙ্গরেজ-রাজত্ব দেবশক্তিৰ 
বলে স্থাপিত হর নাই। হাতহাসের চক্ষে ইহা অপাধাবণ, বিদ্য়- 
কর ঘটন।ও নহে। আনবার্ধ্য প্রারকঁতক শাক্ত--মপপিহার্ধ্য 
আচার ব্যবভানের বৈবম্য ও ধন্মনংঘর্ধ সান না হইলে বোধ 
হয়ঃ ভারতের হিন্দু মার্ধ্যারগকে কেহ কখনও পরাজিত কিতে 
পারিত না । 

অধ্যাপক সীলি এক স্থান উল্লেখ করিরাছেন, “বাহার 
প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজতদ্রোহী হয়ত তাহারা আপনাদের শক্তি 
ভাল বুঝিতে পারে, এবং আপনাদের শক্তির উপর আশা 
ভরসা স্থাপন করিতে পারে। যদি ভারতে রূপ ঘন 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে ভারতবর্ষের সৈম্তগণ ফে পর্য্যন্ত 
হিন্দুিগকে স্বদেশীয় ভ্রাতা এবং আপনাদের *সধিনারক 
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ইঙ্গরেজকে বিদেশীয় বলিয়া না ভাবিরে, সে পর্য্স্ত তাহাদের ্‌ 
দ্বারা উহ! নিবারিত হইতে পারে। কিন্ত যদি তাহাদের মধ্যে 
সার্বলৌকিক ভ্রাতৃভাঁব জন্মে, মকলেই যদি আপনাদিগকে জাতীয় 
ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে 'আনাদ্রিগকে 
হতাশ হইতে হইৰে। আমরা যে ভাবে রাজ্য শাসন করি- 
তেছি, তাহাতে সম্ভবতঃ এঁ ভাবই জন্মিতেছে। আমাদের পূর্ব্ব- 
বর্তী শাসনকালে উক্ত ভাবের একূপ বিকাশ হয় নাই । * * 
আমরা ১৮৫৭ অন্দের বিদ্রোহের স্তাঁয় একটি ভয়ঙ্কর রাঁজদ্রোহ 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যেহেতু, উহাতে সমগ্র ভাঁর- 
তীয় সৈগ্ঠের একাঁংশগাত্র লিপ্ত হইয়াছিল । উহাব সহিত দেশের 
জনসাধারণের তাদূশ সমবেদনা ছিল না, এবং ভারতীয় কতি- 
পয় জাতি এ সমযে আমাদের পার্থ থাকিয়! যুদ্ধ করিরাছিল। 
কিন্তু কেবল নামমাত্র বিপ্রব নয়, যে বিপ্লবে সর্বব্যাপী জাতীব 
ভাঁবের উচ্ছণস লক্ষিত হয়, যে মুহূর্তে এরপ রাষ্্রবিপ্লব ঘটবে, 
সেই মুহূর্তেই আমাদেব সামাজারক্ষার সমস্ত আশাভরসার 
অবসান হইবে। আমর! প্রকতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিজেতা 
নহি। নি্জেতা, বিজিতকে যে তাবে শাসন করিয়। থাকে, 
আমরা কখনও ভারতবর্ষ সেভাবে শাসন করিতে পারিব্‌ না। 
যদি আমর! এ ভাবে ভারতশা্নে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
আমাদের এত অর্থ ব্যয় হইবে যে, আমর সমূলে বিনষ্ট হইয়। 
যাইব * 1৮ ইঙ্গরেজ যে, পরম্পরসম্মিলিত ও জাতীয়ভাব- 
বিশিষ্ট একটি মহাজাতিকে পরাজিত করেন নাই, তাহ! সীলির 
এই কথার প্রতিপন্ন হইতেছে। 
*.:000903100 0% 25108190070. 834 
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সীলির মতে ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, 
আপনাদের জ্ঞানগরিমাতেও ভারতবর্ষীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিন্ময় ও 
শ্রদ্ধা উৎপাঁদন করিতে পারেন নাই । অসভ্য দেশের অধিবাঁসিগণ 
উন্নত্ব সভ্ভযতাঁসম্পন্ন বিজেতাকে যেরূপ*দেবতাবে চাহিয়া! দেখে, 
ভারতের হিন্দু, ইঙ্গরেজকে সেভাবে দেখে নাই। যখন মহাবীর 
সেকেন্দর শাহ অপেক্ষারৃত অনুন্নত প্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন 
করিয়া গ্রীসের সভ্যতা ও জ্ঞানের পরিচয় দেন, তখন সেই সকল 
জনপদের অধিবাসীরা! ভক্তি ও প্রীতির সহিত গ্রীসের এঁ সভ্য- 
তার সমাদর করিয়াছিল। রোম যখন গলের উপর সভ্য- 
তালোক প্রসারিত করে,তখন গলের অধিবাসীরা উহার অন্থপম 
উজ্জ্বল ভাঁবে বিমোহিত হইয়া বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ» 
করিয়াছিল। যেহেতু রোমের এ আলোক তাহাঁদের হৃদরকে 
আলোকিত করিয়া জীবনের মহাব্রতসাধনে নিয়োজিত রাখিয়া- 
ছিল। কিন্তু ভারতে ইঙ্গলগ্ডের আধিপত্যবিস্তারে ভারত- 
বর্ষীয় হিন্দুর হৃদয়ে এরূপ কোন ভাবের উৎপত্তি হয় 
নাই। অতি প্রাচীনকালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত 
হুইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যত! ছিল, অনন্ত রত্বের ভাগ্ডার 
অনুপম প্রীচীন মহাকাব্য ছিল, জ্ঞানগরিমাঁর ভিত্তিভূমি 
দর্শন শীল্্াদি ছিল। এইঞ্ড্রানীলোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে 
প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াঁ- 
ছিল। ইঙ্গরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিষীছেন, 
তাহা প্রকৃত ও উজ্জ্বল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হভ্ৃদয়া- 
কর্ষক ও অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। প্র আলোক 
অন্ধক(রময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভীরতে সেনপ হনব 
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নাই। সুতরাং ইন্গরেজের আনীত আলোক তমোবিনাঁশক 
অত্যুজ্জল আলোক নৃহে। উহা কুজ্ঝটিকাদস্কুল আলোক-. 
মালার স্তাঁয় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভাবে ভারতের উষাকালীন 
রক্তিম রশ্মিজালে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ৮৪ 
অধ্যাপক সীলি ইহাও নির্দেশ করিয়াছেন যে, অনেক ভ্রমণ- 
কারী কহেন, “অভিজ্ঞ হিন্দুগণ আমাদের ক্ষমতা স্বীকার 
করিলেও এবং আমাদের প্রতিষ্ঠিত রেলওয়েতে বেড়া- 
ইলেও অংমাদের প্রতি সন্মাননা ন। দেখাইর। দ্ব্ণা প্রকাশ 
করেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা হিন্দু অপেক্ষা 
বুদ্ধিমান নহি; আমাদের হৃদর হিন্দুর হৃদ অপেক্ষা অধিকতর 
গ্রস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত, অচিন্ত্পূর্্ব 
ধারণ! সম্মুখে রাখিয়া অসভ্যদিগকে যেরূপ বিশ্বপ্নাবিষ্ট করিতে 
পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু তাহার কাব্যের গভীর 'ও 
উদার ভাব লইয়া আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতে 
পানেন। এমন কি, তাহার নিকটে অভিনব বলির স্বীকৃত 
হইতে পারে, এরূপ বিষর আমাদেব বিজ্ঞানেও অল্প আছে” *। 
এই উক্তি অতি যগার্থ। ইঙ্গনগড এখন ভারতবর্ষধকে অনেক 
বিষয় শিক্ষ! দিতেছেন, ইঙ্গলগডের গ্রাপাদে এখন ভারত- 
বাসী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দূনদর্শী হইতেছেন, কিন্তু ইজ- 
লগ্ডের প্রদত্ত শিক্ষায় নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু আপনার পূর্ধ পুরুষদিগের 
প্রদত্ত জ্ঞানে জলাঞগলি দেন নাঁভ। প্রাচীন হিন্দু আর্ধ্গণ হিন্দুর 
লমক্ষে যে জ্ঞানভাঁগার প্রনারিত করিম্বা গিন্বাছেন, তাহাতে 
হিন্দু, ইঙগলগ্ের প্রদত্ত শিক্ষার আদর দেখাইশেও বিস্মন্বে অভি- 
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ভারতে ইঙ্গরেজরাঁজত্ব। ২১৩, 


ভূত হন নাই। ভারতে আধিপতাস্থাপনে ইঙগরেজ যেমন হিন্দুর 
নিকটে দেবশক্কিসম্পর্ন বলির! পরিচিত* হইতে পারেন নাই, 
জ্ঞানালোকপ্রসারণেও তেমনি, অলোকসাধারণ মহাপুরুষ ' 
বলিয়া* হিন্দুর হৃদয়ে অপূর্ব বিস্ময়ের বিকাশ করিতে সমর্থ হন 
নাই। 


পরিশিষ। 


“গর যুতাক্ষরীণ গ্রস্থানুসারে “বে ইঙ্গরেজাধিকার” 
পরবন্ধমংক্রাস্ত কয়েকটি প্রধান ঘটনার সারাংশ এই স্ুলে মঙ্কলিত 
হইল। 


মীরকাদেমের বাঙ্গীলার শ্থবাদারিগ্রহণ। 
১১৮ পৃষ্ঠা 


মীরজাফরের সময়ে রাজ্যের বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়া- 
ছিল। সৈম্ঘগণের বেতন বাঁকী গড়াতে সকলেই নবাবের 
উপর যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকবার তাহারা 
এরূপ অশান্ত হইয়া উঠে যে,বুদ্ধ নবাবের প্রাসাদ? অবরুদ্ধ করিয় 
নানাপ্রকার কটুক্তি করিতেও বিমুখ হয় নাই। এইরূপ ঘট- 
নায় একদা মীরকাসেম মধ্যবর্তী হইয়। সৈন্তদিগকে শাস্ত 

করিয়াছিলেন, তাহাদের বাকী বেতনের কিয়দংশ পরিস্কার 
_ করিয়া দিতেও নিজে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এই সকল কারণে 
দৈন্যগণের অনেকে তাহার অনুগত হয়। যাঁহা হউক, রাজ্যে 
এইরূপ নান! গৌলযোগ হওয়াতে মীরকাঁসেম কলিকাতায় 
গমন করেন। কৌন্সিলের অধাক্ষ বান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গলার 
শাদনকার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য, তীহাকে সহকারী নবাবরূপে 
নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। কৌন্সিলে এই মত গ্রবল 
হইলে বান্দিটার্ট উক্ত প্রস্তাব কার্ষ্যে পরিগত করিবার জুন 
মুরষিদীবাদে গমন। 


২১৬ _ভারত-প্রস | 


এদিকে মীরকাসেম সফলমনোরথ হইয়। হষ্টচিত্তে কলি 
কাতা পরিত্যাগ করিবেনণ' তিনি সুষিদাবাদে তাঁহার বন্ধ 
আলি ইবাহিম খীকে পূর্বেই সংবাদ দিলেন যে,দরবারের প্রধান 
প্রধান লোক ও সৈত্তসামজ্ত যাহা সংগ্রহ বযা'যায) তাহাদিগকে 
লইয়া, তিনি যেন, মুধিদাঘাক্কে তাহার, প্রত্যুগমদ, করেসা।, 
মীরকাদেম বিশেষ আড়ম্বরের সহিত মুর্ষিদাবাদে প্রবেগ' 
করিবার ইচ্ছ! করিয়াই, তাহার বন্ধুকে এইরূপ অনুরোধ করিয়] 
ছিলেন। আলি ইব্রাহিম খ। &ঁ অনুরোধ রক্ষা করিতে উদাপীন 
থাকেন নাই। বরং এ বিষক্ষে'তীহার আয়োজন মীরকাসেমের 
আশীতিরিজ্ঞ, হয়। তিনি বহুসংখ্যক আসাসোটাধারী লোক 
ও সৈম্সপামস্ত লইয়া পলাশীতে গমন, করেন।. মীরকাসেম 
এ সকল অনুচর লইয়া বিশেষ আড়খঘরের সহিত মুধিদাবাদে' 
উপনীত হন। তিনি প্রথমে আপনার, আঁবাসগৃহে উপনীত 
হইয়া, পরে বৃদ্ধ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার. উপ- 
স্থিতির পর দিন বান্সিটার্ট ভাগীরথীর অধর পারে মুরাদবাগ 
নামরু স্থানে উপনীত্ব হন. বান্সিটার্টের সহিত কতিপয় 
দিপাহি ও কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী ছিল৷, বান্দিটার্ট, 
যে.দিন উপনীত হন, তাহার পরদিন পূর্বাহু নয় ঘটিকার সময়ে, 
বৃদ্ধ মীরজাফর তাহার দহিত সাক্ষাৎ করিতে-মুরাদবাগে গমন 
করেন। বান্সিটার্ট যথোচিত মাদরের.সহিত তাহার অভিনব, 
করিয়া * অবপনার আগমনের কার্ণ বিজ্ঞাপিত করেন তিনি: 


_* সশ্পান প্রদর্শন করিবার প্রণালী এই :--গবর্ণর টুপি খুলিয়া প্রাসাের 
গ্রীন্তভাগে উপনীত,হম.। নঘাব' আমিলে স্তাহাকে অভিবাদন করিয়া নজর 
দেন (তুল্য ব্যক্তি দিয়াছেন বলিয়া, এই নজর প্রায়ই ফিরাইস় দেও] হয় )। 


পরিশিষ্ট ২১৭ 


পাঁসনকার্ষ্যের শৃঙ্খল! রক্ষার জন্যই যে, এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে 
বাধ্য হইতেছেন, তাহ! বৃদ্ধ নবাবকে বিশেঘ রূপ বুঝাইয়া দেন। 
মীরজাফর উপস্থিত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি 
এসম্বর্থে বাশ্নিটার্টের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া! আপ- 
নার গভীর মনোক্ষোভ অভিব্যক্ত করেন। বান্সিটার্ট এই 
সময়ে মীরকাসেমকে আনিবাঁর জন্ত একজন লোক পাঠাইয়া 
দেন। বৃদ্ধ নবাব উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া মীর- 
কাসেমের উপস্থিতির পূর্বেই সে স্থান পরিত্যাগ *করেন। 
মীরকাঁদেম উপস্থিত হইলে, বান্সিটার, মীরজাফরের সহিত 
তাহার যে কথাবার্তী হইয়াছিল, তাহ! মীরকাঁসেমের নিকটে 
বিবৃত করেন। মীরকাসেম মীরজাফরের অসন্মাতর কথা 
শুনিয়! অসন্তষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু আপনার সঙ্কল্প পবিত্যাগ 
করিলেন না। তিনি উপস্থিত প্রস্তাব কার্যে পরিণত কনিবান্ন 
জন্য বান্সিটার্টকে আগ্রহসহকাঁরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
বান্সিটার্ট এই অন্ুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন । 'অব- 
শেষে স্থির হইল যে, মীরকাসেম পরদিন প্রাতঃকাঁলে আপনার 
সশস্ত্র সৈশ্তগণের সহিত প্রস্তত থাকিবেন। প্রাতঃকালের এক 
ঘণ্টা পূর্বে ইঙ্গরেজেরাও আপনাদিগের সৈম্ত ও কামান লইয়া! 
নবাবের প্রাসাদের তোরণ অধিকার করিবেন। মীরকাপেম 
আশ্বন্তহদয়ে বান্সিটার্টের নিকটে বিদায় লইলেন। মুরা'দবাগ 
হইতে ভাগীরথী পর্যন্ত পথের উভয় পার্থে সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধ- 


পরে নবাবকে আলিঙ্গন পূর্বক আপনার আসনের নিকটে আনিয়। এক সময়ে 
ছুহ জনে সেই আসনে উপবেশন করেন।- 991: 09/980১8110, ০] 1], 


2144 70069, 


ঙও ঙঁ 
১০ 


২১৮ ভাঁরত-প্রসঙ্গ। 


ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মীরকাসেম এ সৈম্তপ্রেণীর মধ্য দিয় 
যাইয়া নৌকায় উঠিলেম। ভাঁগীরথীর অপর পার হইতে তাহার 
বাঁসগৃহ পর্যাস্ত আবার এরূপ সৈন্তশ্রেণী সজ্জিত রহিল। মীর- 
কাসেম উহার মধ্য দিয়! আপনার আঁবাঁসগৃহে উপনীত হইলেন। 

পরদিন প্রাতঃকালে মীরকাসেম আপনার অনুচরবর্গ ও 
সৈম্তদ্রিগকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। মীর্কাসেমের আদেশে 
সকলে সজ্জিত হইল। মীরকাসেম ত্র সৈম্ত ও অনুচরবর্গ 
লইয়। নবাঁবের প্র্গাদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। প্রাসা- 
দের নিকটে বান্দিটার্ট প্রভৃতির সহিত তীহার সাক্ষাৎ হইল। 
বান্সিটার্ট নবাবের নিকটে যে প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিছুতেই 
তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। উভগ্ব পক্ষের উত্তর 
প্রতুাত্তর আনিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু মীর- 
জাফর, জামাতার হস্তে শাসনকার্যযের ভার সমর্পণ করিতে 
সম্মত হইলেন নাঁ। অবশেষে ইঙ্গরেজপক্ষের সিপাহিনকল 
প্রাদাদতোরণের অভিমুখে অগ্রনর হইতে লাগিল। কামান 
সকল সজ্জিত হইল । নবাবের প্রানাদরক্ষক সৈম্তগণ এই 
গোঁলযৌগে চমকিত হইর! পলায়ন করিল । বান্সিটার্ট অতঃপর 
বৃদ্ধ নবাবের প্রতীক্ষা না করিয়াই মীরকাসেমকে বাঙ্গালা, 
বিহারও উড়িব্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন । 
এই সময়ে প্রাসাদদ্বার উদঘাটিত হইল। বান্সিটার্ট প্রাসা- 
দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সিপাহিদ্দিগকে রাখিয়। মীরকাসেমকে 
বাঙ্গালা, বিহারও উড়িযার স্থববাদার বলিয়! ঘোষণা করিলেন 
(১৭৬, অং, ২০এ অক্টোবর) *। 
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মীরকাসেমের কর্মচারী । 
১২৩ পৃষ্ঠা। * 

মরকাসেম বাঙ্গালার শাসন গ্রন্থণ করিয়া! দেখিলেন যে, 
ধনাগার ধনশূন্ঠ হইয়াছে, সৈন্তদিগের বেতন অনেক বাকী 
পড়িয়াছে। মীরকামেম প্রথমে রাজন্বের শৃঙ্খলা! করেন। 
খাতীঞ্জিধানার অনেক টাঁক। তছরূপ হইয়াছিল । মীরকাসেম 
উক্ত বিভাগের সুবন্দৌবস্ত করেন। তাহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত 
বন্ধু আলি ইব্রাহিম খাঁ সৈনিকবায়-বিভাগের প্রধান পদে 
নিযুক্ত হন? এতত্বযতীত খাঁজ! গুর্গিন (গুর্গিন খা! *) নামক 


* গুর্গিন গণ পাবপ্ঠেব অন্তর্গত ইম্পাহান নগরে জগ্না গ্রহণ করেন। তিনি * 
শ্রথমে বন্্র বিক্রয় কবিতেন। এজন্য গোলাম হোপেন, বন্ত্রবিক্রে 51 বলিয়! 
ভাহাকে সময়ে সময়ে বিদ্ধপ কবিয়াছেন, ডাহার গুণগ্রামের তত সম্মান 
কব্ন নাই। কিন্তু সৈর মুতাক্ষবীণেব অনুবাদকারক নির্দেশ করিয়াছেন 
“যে, গুর্গিন খা। মহম্মদ তকিখণার গায় নামরিক গুণে অলঙ্কত ছিলেন । ভাহার 
যেমন প্রতিত1, তেমনি অভিজ্ঞতা ছিল । তিনি নবাবেব সমন্ত পদাতিক 
অশ্বারোহী ও কামানবক্ষক নৈহ্য, ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত 
করেন। তাহার নিশ্িত বন্দুকপ্রভৃতি মে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের বন্দুক 
অপেক্ষা উৎকুষ্ট ছিল। ভাহার শিক্ষিত সৈন্যের সামান্য এক দল, ইঙ্গরেজ 
সেনাপতি মেজর কাসটেয়ার্সের দৈগ্য পবাজিত করে। তিনি নবাবকে 
জর্বাংশে স্বাধীন করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা কবেন। নবাব সহস1 ইজরেজ- 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি যখন 
উ্গরেজদিগের অন্যায়াচরণে নবাবকে ধৈর্ধাচ্যুত দেখিতেনঃ তখনই বলি 
তেন :-“সহিষ্ুত। অবলম্বন করুন, আপনি এখনও পক্ষবিশিষ্ট হন নাই। 
ষে পর্যন্ত আপনার পক্ষ সবল না হয়, নে পরাস্ত ক্রোধ সংযত করুন|” 
3017 11062107812 5০1, [1 0০190, 006৩, 


গুর্গিন খাঁর মৃত্যু বড় শোচনীয়। উদয়নালার যুদ্ধের পর মীরকাসেষ 
মুঙ্গের হইতে পা্নায় যাত্রা করেন। পথে রেবানামক একটি নদীর তীরে 
ভাহার শিবির দঙ্গিবেশ্িত হয়। একদ। তাহার শিবিরে বড় গোলযোগ 
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এক জন আরমাধী দৈনিক বিভাগের প্রধান পদ মধিকার 
করেন। ইহার উপর অভিনব নবাবের অপরিলীম বিশ্বাস 
ছিল। ইনি যখন যে পবামর্শ দিতেন, নবাঁব তাহাতেই সম্মত 
ইইতেন। ইনার তত্বাবধানে মীরকাদেমের নৈশ্যাগণ শিক্ষিত 
হয়। মীরকাসেমের আর এক জন প্রধান সৈম্তাধ্যক্ষের নাঁম 


ঘটে। দৈনাগণ সন্বৃন্ত হইয়া চাখিদিকে ধাবিত হইতে থাকে । খর্গিনথার 
আকন্সিক মৃত্যুই এই গোপযোগেব কারণ। গ্রোলাম হোসেন খ] এই সময়ে 
মীবকাসেমের সহচরবর্গেধ্ মদো ঠিলেন। ঙিনি উল্লেণ কবিয়াছেন যে। 
বেতণ বাকী থাকাতে ছুই তিনজন মোগল দৈনিক গুর্গিন খর নিকটে 
আসিয়া, ক্রোধেব সহিত তীর বাকা প্রয়োগ করে। গুর্গিন খণ এজনা 
উচ্চৈঃম্ববে বলিয়া উঠেন, “কি? ইহাদ্দিগকে অবরুদ্ধ করে, এমন কি কেহই 

এখানে নাত?" এই কথায় উ্নেঞ্রিত সৈনিকের তববাবির আঘাতে তাহাকে 
বধ করে। কিন্ত সৈবমুতাক্ষবীণের ইঙ্গরেজী অনুবাদঞ্কারক কহিয়াছেন ষে, 
সৈনিক পুকষেরা, বেতনের জন্য উত্তেজিত হইয়1 বোধ হয়, গুর্গিনকে বধ করে 
নাই। যেহেতু এক সপ্তাহ পূর্বে তাহাদের নেতন দেওয়। হইয়াছিল । গুর্গি- 
নেব মৃত্াব অন্য কোন নিগৃঢ কারণ মাছে। গুর্গিনের এক ভ্রাতা কলি- 
কাতায় থাকিতেন | ই'হাব নাম মাগাবিদ্রোস ওরফে খোজা পিক্ত,স। খোজ। 
পিক্রুমের সহিত বান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিশেষ পরিচয় ছিল। 
বান্গিটার্ট ও হেষ্টিংসেব অনুবোধে খোজা পিক্রস, গুর্গিনকে লিখেন ষে, 
তিনি যেন, মীরকাসেমকে অবরুদ্ধ ক€ররা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, 
অথব। অন্ততঃ যেন, নিজের সৈন্যদলের সহিত ইঙ্গবেজদিগের সহিত সম্মিলিত 
হন। মীএকাসেমের প্রধান চর এ বিষয় জানিতে পারিয়া একদা রাত্রি 
এক টার সময়ে মীবকাসেমকে জাগরিত করিয়া কহেন, “আপন শয্যায় কি 
করিতেছেন, আপনার সেণাপতি গুর্গিন খ"! এদিকে আপনাকে ফিরিঙ্গীর 
হস্তে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।” মীরকামেম সাতিশয় সন্দিঞ্ধ 
ছিলেন। বোধ হয়, তাহার আদেশে গুর্গিন নিহত হন। অনুবাদকার- 
কের নহিত গুর্গন খশার ছুইবার আলাপ হয়। অনুবাদক উল্লেখ করি- 
য়াছেন যে, বর্ণিতসময়ে গুর্গিনের বয়স ৩৬ বতমর হইয়াছিল। গর্গিন 
দীর্ঘাকার, সথগঠিত ও গৌরবর্ণ ছিলেন। তাহার চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল; নাসিক] 
উন্নত এবং জ্ঘুগল পরম্পরসংযুক্ত ও ধনুর ন্যায় বক্র ছিল ।--$61" 
81962]009শ0, 5০], 17. 0, 278-279 
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মহম্মদ তকি খা। ইমনিসারন্তের অন্তর্গত তাত্রিজ নগরে জন্ম- 
গ্রহণ কয়েন। মহম্মদ তকি খ'! বীরভূয়ের ফৌজদারের পদে 
নিধুক্ত হইয়া তথায় সৈম্ত সংগ্রহ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি 
এই কীধ্য যথোচিত মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
তাহার যেমন অদাধারণ সাহস ও বীরত্ব, তেমনি অটল প্রতু- 
ভক্তি ও বিশ্বস্ততা ছিল । মীরকাঁপেম এইরূপ অনেক প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিকে রাজকর্্ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু গোলাম 
হোনেন খ নির্দেশ করিয়াছেন যে, যোদ্্যবক্তির সহিষ্ত কতি- 
পয় অযোগ্য ব্যক্তিও নিযুক্ত হইযাছিলেন। শাহ মসনদ আলি 
নামক এক ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের একটি প্রধান পদে নিয়ে- 
জিত হন। কিন্ত ইহার তাদৃশ গুণ ছিল ন1। এতদ্বযতীত মীরকা- 
সেমের ছুই একজন আত্মীয় প্রধান প্রধান উপাধিতে ভূষিত হন 
বটে, কিন্ত রাজকীয় কাধ্যে তাহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিলনা *। 


বান্নিটার্টের সহিত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ 
১৩১ পৃষ্ঠা! । 

বান্সিটার্ট যখন কোম্পানির কন্মচাঁরীদিগের বাণিজ্য বাব- 
সাপের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুঙ্গেরে উপনীত হন, তখন 
মীরকাদেম তীহার অভার্থনা করিতে নিমুখ হন নাই। 
বান্সিটার্টনবাবের সৈন্ত পরিদর্শন করেন। এই সকল সৈন্য 
ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিল। বান্দিটার্ট প্রশস্ত 
ক্ষেত্রে সমবেত সৈম্তসমষ্টি দেখিয়'ঈবদ্ধীস্তে নবাঁবকে যাহা কহি- 
যাছিলেন,তাহার সারাংশ এই:__“আমি শ্বীকার করি, আপনি 
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আপনার সৈম্তদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়াছেন। কিস্ত 


ইহারা কেবল এই দেশের অধিবাঁদীদিগেরই প্রতিদ্বন্িত। 
করিতে সমর্থ । সাবধান, আপনি ইহাঁদিগকে ইউরোগীয়- 
দিগের বিপক্ষে নিযুক্ত করিবেন না; কিংবা ইহা'দিগকে "লইয়া 
ইঙ্গরেজদ্রিগের সহিত যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইবেন না । আপনি 
নিশ্চিত জাঁনিবেন যে, ওরূপ করিলে আপনাকে হতাশ্বাস 
হইতে হইবে। এই সকল লোঁক স্বপ্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্যেরও 
বিপক্ষতা করিতে সমর্থ হইবে না। এইজন্য, সাবধান, 
আপনি কেবল ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, 
করিলে, নিশ্চয়ই হতাশ্বীন হইবেন। আপনার সন্মান নষ্ট 
হইবে। আপনি প্রতোক ভাঁরতবর্ধীয় জাতি এব প্রত্যেক 
ভারতবর্ধীয় রাঁজারও সম্মান বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন, যেহেতু 
আপনি যদি এই সকল শিক্ষিত সৈন্যের সহিত পরাজিত 
হন, তাহা! হইলে ভররতবর্ষীযদ্দিগের উপর ইউরো পীদিগের 
ঘ্ণা জন্মিবে। ইউবোপীয়েবা ভারতবর্ষের সকল বিষয়ই 
অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিবেন। আপনি মনে রাখি- 
বেন ষে, আপনার অদৃষ্টের সহিত সমগ্র ভারতের অদৃষ্ট 
জড়িত রভিয়াছে। অর্থ দিয়া ও ঘুক্তি দেখাইয়া আমাদের 
সহিত বিবাদের মীমাংসা করিলেই আপনি কৃতকার্ধ্য হইবেন। 
আপনি আপনার এই সামরিক ভাঁব পরিত্যাগ করুন। 
আমি, আপনার ও আমাদের মধ্যে যেসকল স্বত্ব নির্ধারণ 
করিয়াছি, তাহা রক্ষা করুন। উহ] ভঙ্গ করিয়া! কখনও 
অপরকে কষ্ট দিবেন না। আপনি প্র সকল স্বত্ব রক্ষা 
করিলেই এই প্রদেশের অধিবাসীর! স্থখে ও শান্তিতে কালাতি- 
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পাঁত করিতে পারে । অতএব উহা! রক্ষা করিতে মনোযোগী 
হউন। চিরক্ণালের জন্য আপনাঁকে সাধারণের আশীর্বাদের 
পাত্র করিয়া রাখুন। যদি এরম্বত্ব ভঙ্গ হয়, এবং আপনার 
সহিত যাঁদ আমাদের বিরোধ ঘটে, তাঁহা হইলে আপনার সর্ধ- 
নাশের সহিত সাধারণেরও নৌভাগ্য বিনষ্ট হইবে এবং সমস্ত 
জনপদে মৃত্যু ও অরাঁজকতার করাঁলভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া! 
পড়িবে*।” পাছে মীরকাঁসেম ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে 


প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় বোধ হয়, বন্সিটার্ট তাহাকে এইরূপ 
কহিয়াছিলেন। 


মীরকাসেমের কাঁধ্যদক্ষত। | 
১৩৬ পৃষ্ঠা । 


মীরকাসেমের গুণগৌরব ও কাধ্যদক্ষতা সম্বন্ধে গোলাম 
হোসেন লিখিয়াছেন যে, শাসনবিভাগের গুরুতর কার্য্য- 
নির্্বাহে বিশেষ রাঁজস্বসংক্রান্ত জটিল বিষয় সম্পাদনে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমত| ছিল। তিনি, কোন বিষরে অনৈক্য ঘটিলে 
তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দ্রিতেন। আপনার সৈম্ত ও পরি- 
বারমধ্যগত কর্মচারীদিগকে যথানিয়মে বেতন দিবার বন্দোবস্ত 
করিতেন । গুণী ও অভিজ্ঞ লোকদিগকে সন্মানিত ও পুরস্কৃত 
করিতেন। সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যয় করিতে মনোযোগী 
হইতেন। কোথায় বেশী এবং কোথায় কম ব্যয় করিতে হইবে, 
তাহা অতি সুক্মরূপে বুঝিতেন। এই সকল গুণে তিনি তৎসম- 
কালে অতুলনীয় ও অপাধারণ লোক ছিলেন। স্বদেশের 
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প্রাচীন ভূপতিদিগের দৃষ্টাস্তান্থপারে তিনি সপ্তাহে ছই দিন 
প্রকান্ঠ দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। এই সময়ে বাদী প্রতি- 
বাদীদিগের বিষয় তিনি স্বয়ং পরীক্ষ। করিয়। দেখিতেন। তাঁহার 
আদেশে অধিপ্রত্যথিগণ তাহার নিকটে আসিত। নি 
মনোযোগের মহিত তাহাদের কথা শুনিতেন। কোন কোন 
সময়ে বিচারকের আদেশ বহাল রাখিতেন। তীহার বিচারা- 
লয়ের কোন ব্যক্তি উৎকোচ লইতে সাহসী হইত না। কেহ 
কেহ কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিতে পান্বিত না। কিংব৷ 
কেহ প্রকৃত ঘটন। গোপন করিরা কোন গোলযোগ ঘটা ইত 
না । রাজা জাঁনকীরাম ও রামনারায়ণের শাসনকালে যে সকল 
-উপায়হীন তালুকদার সম্পত্তিচ্যাত হহরাছিল, তাহারা এখন 
বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের প্রণষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের দলিলপত্র ছিল, তাহারা কিছুদিনের 
জন্য শিক্ষীনবিশরূপে আপনাদের সম্পত্তির তত্বাবধাঁয়ক নিধুক্ত 
হইত। যাহাদের উহা ছিল না, তাহার যথানিয়মে প্রতিজ্ঞা 
পূর্ব্বক সমস্ত বিষন্ধ আন্পুর্বিক লিগিয়া দিত। স্থানীয় প্রাচীন 
অধিবাঁপী এবং সেই বিভাগের কাজী ও মুফতি দ্বারা তাহাদের 
অধিকার পাব্যস্ত হইলে মীরকাসেম যথোপধুক্ত আদেশ প্রচার 
করিতেন । অভ্যাচরিত ব্যক্তি আপনাদের বিষয় ফিরিয়া পাই- 
মাছে কি না, নিঃসহায় লোকের ন্যাপ্নান্থগত অধিকার রক্ষিত 
হইয়াছে কি না, তাহ! দেখিবার জন্য, তাহাদের সহিত চোপদার 
সকল প্রেরিত হইত। রাজকার্ধ্য ব্যত্তীত সাধারণহিতকর কাধ্যেও 
তীহার.সমান মনোষোগ ছিল। সিরাজ উদ্দৌলার ইমনবারা 
বছসংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যমর় অলঙ্কারে শোভিত ছিল। এ সকল 
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' অলঙ্কার গলাইয়া কয়েক 'ক্ষ টাক করা হয় | এবিষয় তাহাষ 
গোচর হইলে তিনি প্র সকল অর্থ, এবং তাহার উপর 

আরও অনেক টাকা ধর্শনিষ্ঠ সৈয়দ িগকে দাঁন করিতে আদেশ 
দেনক্%চ।' 


অমিয়ট সাহেবের মৃত্যু । 
(১৪২ পৃষ্ঠা) 


গোলামহোঁসেন উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন ইল্গরেজদিগের 
সহিত নবাবের বিরোধ ঘটে, তথন তিনি তাহার বাজ্যের সর্বত্র 
এই আদেশ প্রচার করেন যে, যেখানে ইঙ্গরেজদ্িগকে পাওয়া 
' যাইবে, সেইথানে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। মীরকাসেম, » 
এই আদেশলিপিতে 'অমিযুট সাহেবকে বধ করিবার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছিলেন কি না, অথবা! এই আদেশ মুধিদাবাঁদে উপস্থিত 
হইলে তাহার লোকে অমিয়টকে বধ করিয়াছিল কি না, তাহ! 
তিনি বলিতে পারেন নাই। কিন্তু পৈয়দ যুতাক্ষবীণের অন্ুনাদ- 
কারক স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, অমিরট নিজের উগ্রতা ও 
হঠকারিতার জন্তই নিহত হইরাছিলেন | নবাব কেবল অমিয় 
ও তাহার অন্থ্চরবর্গকে মুঙ্ষেরে পাঠাইরা দিতে আদেশ দিয়! 
ছিলেন। মহম্মদ তকি খা"এই সময়ে মুধিদান'দ ও কাশীম- 
বাজারের মধ্যে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
তিনি বিনা গোলযোগে এ আদেশ কার্যে পরিণত করিতে 
পারিতেন। যখন অমিরটের নৌকা তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হষ, 
তখন মহম্মদ তকি খ। অমিযটকে সাদরে আহ্বান করিষা 
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আনিতে আগা আনল নামক তাহার একজন বন্ধুকে পাঠাইয়া 
দেন। কিন্তু অমিয়ট নানাছলে প্র আমন্ত্রণ অগ্রাহা করিয়। 
ভাগীরথীর মধাভাগে গমন করেন। পুনরায় আর একজন 
লোক প্রেরিত হয়। এই লোক যাইয়া অমিয়টকে কঙ্ছে যে, 
সমুদয় প্রস্তত হইয়াছে, এখন নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলে সৈম্যাধ্যক্ষ 
হুঃখিত হইবেন। কিন্তু অমিয়ট এবারেও অসম্মতি প্রকাশ 
করেন। দূত বিফলমনোরথ হইয়া তীরে প্রত্যাগমন 
করিলে লোকদিগকে অমিয়টকে আনিবার জন্য আদেশ 
দেওয়া হয়। অমিয়টের নৌক। হইতে এই সময়ে তীরদেশের 
দিকে গুলি চালান হয়। মহম্মদ তকির পক্ষ হইতেগু 
গুলি চলিতে থাকে । দেখিতে দেখিতে অমিয়টের উগ্রতার 
জন্ত তুমুল বিবাদ ঘটে । এই বিবার্দে অমিয়ট নিহত হন* | 


মীরকাঁপেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ । 
(১৪৩ পৃষ্ঠা) 

মীরকাসেম মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিলে সৈয়দ মহম্মদ খণ। 
মুধিনাবাদের শাসনকর্তা হন। অমিয়টের মৃত্যুসংবাদ পায়! 
বান্সিটার্ট সাহেব সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে এই ভাবে একখানি 
পত্র লিখেন, যদি তিনি ন্বয়ং এই কার্যা করিয়া গাকেন, 
অথব! তাহার অনুচরবর্গের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 
তাহাকে এবং তাহার অন্ুচরবর্গকে যথোচিত শাস্তি পাইতে 
হইবে। কিন্তু দি তাহার প্রভুর আদেশে এই হত্যাকার্য্য 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ এবং নবাবের মধ্যে সর্ব্শক্তি- 
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মান ঈশ্বর কি ঘটনার স্ৃত্পাত করেন, তাহা আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে। এই পত্রে নিম্নলিখিত চীবের একটি কবিতা 
ছিল, “শক্তি পালী রাজ! ও গর্বিত ভূপতিদ্দিগের মধ্যে নানারূপ 
অনৈর্ক্য হইলেও দূতের অনি কর] হইয়াছে, এরূপ কথনও শুন 
যায় নাই।” এই পত্র পাঠাইয়। দিবার পর কলিকাতাকৌন্সিলের 
সদম্যের। মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইয়!, মীরকাসেমের সহায় ও বক্ষক 
বলির, বাশ্িটাটের উপর নান। দোষারোপ করিতে থাকেন । 
তাহাদের উত্তেজন। এতদূর বৃদ্ধি পায় যে? তাহারা বাঁন্সিটার্টের 
যগ্পে"চিত নিন্দা করিয়! মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হন। এই গোলযোগের সংবাদ্দ শুনিয়া বান্সিটাট 
মন্ত্রণাগৃহে সম্সত হন, এবং সদশ্তদ্িগের অভিপ্রায় ও অভি- * 
রুচি কি, জিজ্ঞাসা করেন। সদপ্যগণ সকলেই একবাঁকে উচ্চৈ2- 
স্বরে বলিরা উঠেন যে, অমিয়টের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে 
হইবে। এই সময়ে বান্সিটার্ট একখানি কাগজ দেখাইয়! বলেন 
যে, এলিন্‌ সাহেব এবং আরও অনেক ইঙ্গরেজ কর্মচারী ও 
ইজরেজ সৈশ্ত মীরকাঁসেমের হস্তগত রহিয়াছে। যে মুহূর্তে 
নবাব জানিতে পারিবেন যে? তাহার অনিষ্টের জন্য সৈন্য 
আসিতেছে, সেই মুহ্র্তেই-খী সকল হতভাগ্য লোকের জীব- 
নের আশ। ছাঁড়িতে হইবে। যে পধ্যস্ত বন্দিগণ তাহার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি ন] পায়, সে খ্্য্যন্ত এ নির্দায় ব্যক্তির সহিত 
কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়| থাকা সঙ্গত। ইহার পরে প্রতি- 
শোধ লইবাঁর উপায় অবলম্বন কর! যাইবে । কিন্তু কৌন্সিলের 
সদস্যগণ সভাপতির এই যুক্তিদঙ্গত বাক্যে কর্পাত করিলেন 
না। তাহারা, বান্লিটার্ট যে কাগজে আপনার প্রস্তাব লিখিয়! 


২২৮ ভারত-প্রসঙ্গ | 


ছিলেন, সেই কাগজখানি লইয়া বাক্সিটর্টের প্রব্তাবের- 
নিষ্ে এই ভাবে লিখিলেন যে, যদি মীরকাঞেম বন্দীদের 
সকলকেই বধ করেন, তাহা হইলেও তাহারা প্রতিশোধ লইতে 
ক্ষান্ত থাঁকিবেন না, কিংবা তাহার সহিত কোনরূপ শিনমে 
আবদ্ধ হইবেন না। এইরূপ লিখিয়! সকলেই আপনাদের নাম 
স্বাক্ষর করেন। বান্সিটার্ট উহা পড়িয়া ভবিষ্যতে আপনার 
দোষ ক্ষালনের জন্ত প্র কাগজখানি পকেটে রাধিষ্ব। দেন। এই- 
রূপে মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হয়*। 


মীরক'সেমের সহিত যুদ্ধ । 
(১৪৫ পৃষ্ঠা) 
মীরকাসেমের সৈম্ভগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে করেকটি 
প্রধান যুদ্ধ হয়, গোলাম হোসেন তাহার বিশদ বর্ণনা কার 
যাছেন। এস্থলে গোলাম হোসেনের বর্ণন। অনুসারে সংক্ষেপে 
্র কয়েকটি প্রধান যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হইতেছে । 


প্রথম যুদ্ধ, অজয়নদের নিকটে |_- মীরকাসেম 
যখন দেখিলেন যে, ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়! 
উঠিল, তখন তিনি জাফরর৫া, ভালমথা এবং মীর হবিতুল্লা, 
এই তিনজন সেনাপতির অধীনে বহুসংখ্যক সৈম্ত মুধিদাবাদে 
পাঠাইয়। দিলেন। মহম্মদ তকিখাকে আপনার সৈম্তদলসহ এ 
সকল সৈনম্তের সহিত সম্মিলিত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। 
মুধিদাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ মহম্মদ খাঁর নিকট হইতে আব- 
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শক ্রবাদি লইফার জন্ত ' তকিখীকে বলা হইল। মহম্মদ 
তকিরখ। ইঙ্গরেজনৈগ্তনিগকে বাধা দিঝার জন্য পলাশী ও 
কাটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। এই 
আদেশ অন্থুসারে তকিবী। বীরভূম পরিত্যাগ করিয়া আপনার 
শিক্ষিত সৈন্দিগেরর সহিত কাটোয়ায় আসিয়া! শিবির সন্গি- 
বেশিত করিলেন। | 

এদ্দিকে কলিকাঁতা ও মুধিদাঁবাদের সৈলদল পরম্পরের : 
সন্তুখীন হইতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি মহম্মদ "তকিখা 
সেনাপতির সমস্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি যেমন 
উদারহৃদয়, কর্তব্যপর ও গ্রতভৃভজ্ঞ, তেমনি সাহসী. বীবত্ব- 
সম্পন্ন ও সমরপারদর্শা ছিলেন । এই সাহসী সেনাপতি, সৈয়দ 
মহপ্মদ খার আদেশের অনুবর্তী হইয়া থাকা, অবমানকর বোধ 
করিলেন। পৈয়দ মহম্মদ নীচ প্রকৃতি ছিলেন । সুতরাং তিনি 
সেনাপতির মহৎ চরিত্রের সম্মাননা করিতে জানিতেন না। 
এই নীচপ্রকৃতি শাসনকর্তার আদেশানুসারে কার্য করা, 
উদ্বারপ্রক্কতি, স্বাধীন সেনাপতির বিরক্তিকর হইয়। উঠিল। 
অবিলম্বে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । সেনাপতি অভি- 
যানের জন্য যাহা যাহ! চাহিতে লাগিলেন, সহকারী শাসন- 
কর্তা সর্বদাই সেই সকল ভ্রব্য যোগাতে অপম্মতি প্রকাশ: 
করিতে লাগিলেন । মুর্ধিধাবাদের শাসনভার হন্তে থাকাতে 
সৈয়দ মহল্মদ) ধনাগারও অন্তান্ত সকল বিষয়েরই অধ্যক্ষ ছিলেন। 
এখন এই নীচ প্রকৃতি অধ্যক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ধীরে 
ধীরে মহম্মদ তকি খার সৈম্তদিগের আকশ্তক দ্রব্যাদির আয়ো- 
জন কন্ধিতে লাগিলেন। মহম্মদ তকি খ। যুদ্ধে পরাজিত হন,, 

সু 
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ইহাই তাঁহার একান্ত বাঁদনা ছিল 1. 'এইকাপ পরাজয়ে পতি, 
ণাঁমে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে, এতন্বারা ষীরকাঁসেম 
এবং তিনি স্বয়ং কিরূপ বিদপাপন্ন হইবেন, তাছা বুঝিতে তাহার 
কিছুমাত্র বুদ্ধি ছিল না। সৈয়দ মহম্মদ কেবল এইরূপ কষিয়াই 
নিরস্ত হন নাই। মুঙ্ষের হইতে যে তিন জন সেনাপতি 
সৈম্তদল লইয়া মুধিদাবাদে আসিতেছিলেন, তিনি তীহা- 
দিগকে মহম্মদ তকি খাঁর সহিত সন্মিলিত না হইয়! স্বপ্রধান 
ভাবে পৃথক থাকিতে কহিলেন । মহম্মদ তকি খাকে পরাজিত 
দেখিবার জন্তই প্র অনভিজ্ঞ ও অদুরদর্শী শাসনকর্তী এই সকল 
অন্তাঁয় কায করিয়াছিলেন ! টসরদ মহল্মদের অনুরোধে জাফর 
খা প্রভৃতি সেনাঁপতিত্রয় মহম্মদ তকি্রি সহিত সম্মিলিত ন। 
হুইয়। আপনাদের সৈম্তদল লই! ভাঁগীরথীর অপর তটে শিবির 
সন্নিবেশিত করিলেন। পরদিন তাহার! সংবাদ পাইলেন যে, 
ইঙ্জরেজদিগের ছুই দল সিপাহি অদূরে তাহাদের কোন কুঠীর 
অভিমুখে আপিতেছে ৷ সেনীপতিগণ উহাদিগকে আক্রমণ করি- 
বার ইচ্ছা করিয়! সাহায্যের জন্য মহম্মপ্দ তকি খাঁর নিকটে এক- 
দল জিজিয্নরচী * সৈন্য চাহিয়। পাঠাইলেন । এস্কলে ইহা উল্লেখ 
করা কর্তব্য যে, মহম্মদ তকি খাঁর এই পদাতিক টসন্য 
সেদময়ে সাঁতিশয় প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তকি খা এই 
সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কের 
অধীনে রাখিয়াছিলেন। সৈন্গণ তরুণবয়স্ক, সাহসী ও স্ুশি- 
ক্ষিত ছিল। যুঙ্গের হইতে আগত সেনাপতিগণ যখন সাহায্যের 
জন্য প্র সৈম্ত চাহিয়। পাঠাইলেন, তখন মহম্মদ তকি খ 
* দিতিয়ার একরপ বন্দুক। এই বন্দুকধারী সৈন্যের নাম জিজিয়ারচী। 


প্রিশিউ ২৩5 


কৌন বপ অসম্মতি এ করিলেন না। যদ্দিও সেনা" 
| পতিত্রক্ষ তাহার বিরক্তি জন্মাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপ- 
নার উদারতাগুণে প্রভুর কার্ধ্যসিদ্ধি জন্ত ৫** শত সৈশ্ত 
ফার্মোধাজ নাষক একজন সুদক্ষ সেনাঁপতির অধীনে পাঠী- 
ইয়া দিলেন। জাফর ধাঁ! প্রভৃতি সেনাপতিগণ এইফ্পপ সাহায 
পাইয়। ইঞ্গরেজপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ফার্মোরা- 
জের প্রভূত সাহসে ও রণটনপুণো ইঙ্গরেজ সৈষ্ঠ হটিয়! গেল। 
তাহারা এইনূপে পরাজিত হইয়া আপনাঞ্দর সমন্নিবেশক্ষেত্র- 
কুঠীত্তে সমবেত হইলে ববাবৈর সৈন্ত কুঠী ও অবরুদ্ধ করিল ঞ্। 
রাত্রিকালে বর্ধনান হইতে কতিপত়্ সৈম্ত অবরুদ্ধ দৈনিক- 
দিগের সহিত সন্মিলিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে আবার 
খুদ্ধ উপস্থিচ হইল। এযুদ্ধে ই্ঈরেজপক্ষের জরলাতি হইল। 
নবাবের সৈশম্ভগণ অনেকে হত ও আভত হইল; অনেকে ছত্র* 
ভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলাইভে লাগিল। এখন সেনাপতি হবি- 
তুল্লা ও আলম খা, মহল্মদ তকি খাঁর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া 
অনুতপ্ত হইলেন। উদারপ্রকৃতি, উন্নতহদয় সেনাপতি তীাহা- 
দিগকে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহারা নীচপ্রকৃতি সৈয়দ মহন্বদের 
কথায় সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কিন্তু যখন তাহাদের পরা- 
4 লেফ্টেনেন্ট গ্লেন নামক একজন দৈনিক পুরুষ সিপা হিপ্গিগের অধি- 
নায়ক ছিলেন। সাহমে ও বীরত্বে ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কগিয়া- 
ছিলেন। ইহার সঙ্গে একটি মাত্র কানান ছিল। ইনি এক লক্ষ টাকা 


নেনাপতি আডাম্সের নিকটে লইয়া যাইতে ছিলেন। তিনবার এই কামান 
ও টাক ই'হার হন্তচ্যুত হয়। তিনবারই ইনি উহ] পুনরধিকার করেন।-- 
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জয় হইল, ইঙ্গরেজ সৈন্য যখন বর্ধিতবিক্রমে তাহাদের পরাক্রম 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, তীাহার্দের টৈন্যগণ যখন একে একে 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল, তখন তীহান্বের চৈতন্য 
হইল,তখন তাহার! ঘোর অনুতাপানলে ৰিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। 
এখন এই তিনজন সেনাপ্বৃতি হটিয়া মহন্মদ তকি খাঁর দিকে 
যাইতে লাগিলেন। তকি খা! নিহত সৈন্যপ্দিগকে সমরক্ষেত্র হইতে 
অপসারিত করিতে আদেশ দিলেন । কিন্তু তিনি জাপনার 
সৈনিকনিবাসে গোলষোগ হইবে বলিয়। পলায়িতদিগকে আশ্রয় 
দিতে সম্মত হইলেন না । মহম্মদ তাক খ। উল্লিখিত সৈন্যদিগের 
পলায়নসংবাদ আপনার দৈনিকদ্দিগকে জানাইয়। তাহাদিগকে 
উৎসাহবাক্োে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিলেন *। 

দ্বিতীয় যুদ্ধ, কাটোয়ায়।__পূর্োক্ত যুদ্ধের ছুই 
তিন দিন পরে মহম্মদ তকি খ। বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্ত 
কৃতনিশ্চয় হন, এবং জাফর থ" প্রভৃতি সেনাপতি দিগের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা ন1 করিয়াই মাঁপনার শিক্ষিত দল লইয়া» বিপ- 
ক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাঁকেন। সৈন্যদল একত্র হইয়া। 
ুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, মহম্মদ তকি খা তাহাদিগকে কহেন যে, 
তাহাদের উন্নত চরিত্রের গৌরব সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার! ষেন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে বত্বশীল হয়। 
তাহার! যদি তাহার পার্থে দণ্ডায়মান থাকে, তাহ! হইলে তিনি 
নিশ্চগ্ই বিজদ্রী হইবেন । এই কথা এমন সহৃদয়তার সহিত বল! 
হইয়াছিল যে, সৈন্তগণ মহমদ তকি খাঁকে তাহাদের অধিনায়ক 
না ভাবিয়! সুহ্থদ বলিয়। মনে করিতে লাগিল। মহম্মদ তকি- 
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ধার ও সদাশয়তায় তাহার দৈন্তগণ এত সন্তষ্ট হইল, 
য, তাহারা াপনাদের সম্মানরক্ষারক _. সুখ অ।বন। 
- উৎসর্গ করিল। সাহসী সেনাপতি তাহাদিগকে . ষথানিয়মে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়৷ বিপক্ষের সম্মীন হইলেন। ইঙ্গরেজসৈন্ত 
বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ও কামানের গোলা বৃষ্টি 
করিতে লাগিল। মহম্মদ তকি খাঁর উৎ্সাহবাক্যে তাহার 
সৈশ্তগণ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা 
অবিচলিতচিত্তে গুবিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর" হইতে 
লাগিল। জয়শ্রী মহম্মদ তকি খশার পক্ষ অবলম্বন করিবেন 
বলিয়াই, বোধ হইল। ইঙ্গরেজ সৈশ্ঘদলে বিশঙ্গলা ও গোল- 
যোগ দেখা গেল। এই সময়ে কামানের একটি গোলায় মহম্মদ 
তকির পাদদেশ আহত ও তাহার আধিঠিত অশ্ব নিহত ভইল। 
.তেজস্বী সেনাপতি উহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া অন্ত 
একটি অশ্বে আরোহণ পূর্বক সৈশ্দিগকে উৎসাহ দিতে দিতে 
অগ্রসর হইলেন । এই সময়ে বন্দুকের একটি গুলি উহার 
্্ধদেশ তেদ করিয়া, উহার অপর দিক দিয়! বাহিব হইল। 
সৈশ্যগণ উহ দেখিতে ন! পাধ, এজন্য নির্ভীক সেনাপতি, আঁপ- 
নার পরিচ্ছদ জড়াইয়া, উ্াদ্বারা স্বন্ধদেশের আহত স্থান 
টাকিয়া, পৃর্ধের স্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহার 
পরাক্রমে ইঙ্গরেজ সৈম্ত হটিরা গিয়া, একটি ক্ষুদ্র নদীর তটের 
নিয়দেশে লুক্কায়িত রহিল। মহম্মদ তকি সেই স্থানে উপনীত 
হইলে বিপক্ষগণ আপনাদের লুক্কারিতভাব পরিত্যাগ পূর্বক, 
মহম্মদ তকির সম্মধীন হইয়া, গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এই 
সময়ে আর একটি গুলি মহম্মদ তকির ললাটদেশে প্রবিষ্ট হইল! 
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কামানের গোলায় তাহার পাদদেশ আহত হইয়াছিল, তাহাতে 
তিনি কাতর হন নাই; বন্দুকের গুলি তীহা'র স্বন্ধদেশ ভেদ 
করিয়া গিয়াছিল, তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই ; এখন 
ললাটদেশে গুলি প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহার পতনকাঁল আসন্ন 
হইল। মীরকাসেমের সৌভাগ্যের প্রধান অবলন্থন_-তীহাঁর 
সৈশ্তদলের অতুলনীয় সেনাপতি পবিত্র সমরে, বীনত্ব, সাহস ও 
প্রভৃতক্তির একশেব দেখাইযা, অনন্ত নিদ্রা 'ভভূত হই- 
লেন। দেনাপতির 'পতনে নবাবের সৈম্ভগণ ছ“ভঙ্গ হইয়া 
পড়িল। ইঙ্গরেজ বিজরশ্রীব অধিকারী হইলেন। হবিতুন্ল 
ও তাহার সহকারী অন্ত ছুই জন সেনাপতি আপনাদের সৈন্তদল 
লইয়া, দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহারা দ্ধের সমবে 
মহম্মদ তকির সহিত সম্মিলিত হন নাই। এখন মহম্মদ তকির 
পতন প্রযুক্ত তদীয় সৈম্ভদলের পলায়ন দেখিন্না, তাহানাও 
ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলাদ্িতে লাগিলেন । বিশ্বাসঘাঠক সেনা- 
পতিদিগের অপার বিদ্বেষে, অনন্ত পরশ্রীক্গাতরতাব, মীর কাঁনে- 
মের সৈম্ত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইল। 
সৈর মুনাক্ষরীণের অনুবাদক উল্লেখ করিধাঁছেন, মহম্মদ 

তকি খন যখন স্বন্ধদেশে আহত হন, তখন প্রগাঢ় যাতনা 
তাহার মুখ হইতে “আ আলি! ও আলি!” এই বাক্য নির্গত 
হয়। তাহার স্বদেশী ও বিশ্বস্ত সহচর আগা আলি (অন্ুবাদ- 
কের বন্ধু ও প্রতিবেশী) তাহাকে পশ্চাৎ ফিরিয়। যাইতে পরা- 
মর্শ দেন। তেজস্বী সেনাপতি উত্তর করেন, “কি? পশ্চাৎ 
ফিরিব ? ইহার পর এই কাল দাড়ি মীরকাসেমকে দেখাইতে 
হইবে?” এই সমধে দাঁড়িতে হাত দিয়া আবার কহেন, “কখ- 
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মই না, কখনই ন11” যখন ললাটে গুলি প্রবিষ্ট হয়, তখন 
তিনি আবার যাতনাব্যঞ্জক স্বরে কহেন, “আ আলি! মুহুর্ত- 
মধ্যেই, যদি আর সকলেই প্রভুর কাঁধ্য করিত-_” এই কথ 
বলিতে বলিতে ভূপতিত হইলেন। “কথা আর শেষ হইল না! 
মুখের কথা মুখেই রহিল *। 

তৃতীয় যুদ্ধ, স্থতী নদীর নিকটে ।-কাটোয়ার 
যুদ্ধের পর ইঙ্গরেজ সৈন্য ছুই তিন দিন বিআাম করিয়! মুর্ষিদাবা- 
দের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুর্ষিদরঁবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ 
মহম্মদ খণ ইহাতে এপূ্‌প ভীত হইলেন যে, তিনি অন্ধুচরবর্গ 
ও সমগ্র দ্রব্যাদি ফেলিয়! মুঙক্ষেরের দিকে পলায়ন করিলেন। 
এই সময়ে বৃদ্ধ মীরজাফর মুর্ষিদবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইলেন। এদিকে মীরকাসেম আপনার সর্বাপেক্ষা দৃক্ষ ও 
সর্বাপেক্ষা প্রত্ভক্ত সেনাপতির পতনে সাতিশয় হছুঃখিত 
হইলেন। তিনি হবিতুল্লাকে স্ৃতীর নিকটবন্তী ভূভাগে 
থাকিতে আদেশ দিরা আদসদউল্লা খাঁর অধীনে ৬৭ হাজার 
অশ্বীরোহী এবং মাব্কার্‌ও সমরুর অধীনে +। ৮ দল সিপাহি 
ও ১৬টি কামান পাঠাইলেন। এতদ্যতীত মীরনস্ুর নামক 
একজন অধিনায়কের অগ্লীনে এক দল আশমান গোলা-চালক 
পৈন্ভও এ সকল পৈন্ের সঠিত প্রেরিত হইল । মীরকাসেম এই 
সকল দৈন্তাধ্যক্ষকে, সর্ধপ্রকার বিদ্বেষভাব ও অনৈক্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পরস্পর একীভূত হইয়া! স্থৃতীর তটকর্তী ভূভীগে 
বিপক্ষদ্িগের সহিত যুদ্ধ করিতে কহিলেন। তিনি ইহাদের 
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সৈন্তদল সহ আঁপিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশান্থসারে 
শের আলি আসদউল্লা ধাঁর সহিত সম্মিলিত হইলেন । মার্কার্‌ 
ও সমরু স্ৃতীর তটবর্তী সদর রাস্তায় আপনাদের সৈন্ত শ্রেণী বদ্ধ 
করিলেন। ইহাদের দক্ষিণে আসদউল্লা খণ ও বামে শের আলি 
খণ স্ব স্ব সৈম্তদল সহ অবৃস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। ইঙ্গরেজ- 
দৈম্ভ তিন হাজারের অধিক ছিল না। এই সৈন্ত'ও বিশেষ শৃঙ্খ- 
লার দহিত বিপক্ষের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইল। উভর পক্ষ পরস্পর 
দুরে থাকাতে প্রথমে কামানের গোলায় যুদ্ধ হুইল। এদিকে 
ইঙ্গরেজ সৈন্ভ ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল । 
আসদউল্লা খা! আপনার সাহস ও বীরত্ব দ্েখাইবার জন্য সৈম্যদল 
পইয়! প্রায় অর্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া, বিপক্ষদিগের প্রতি তর- 
বারি চালাইবার প্রস্তাব করিলেন । মীরবেদরুদ্দীন খা নামক 
তাহার সৈম্ভদলের একজন অধিনারকও এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। অবিপন্বে তিনি আপনার অধিষ্ঠিত অশ্ব খরবেগে 
বিপক্ষদিগের যধ্যে পরিচালিত করিলেন। এই সময়ে মীরনস্ুুর 
আপনাব সৈহ্তদল লইয়| বিপক্ষদেগকে এরূপ তীব্রভাবে আক্র- 
মণ করিলেন বে, ইঙ্গরেজদিগের বে সকল সিপাহি মীরবেদ- 
রুদ্দীনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার! বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎ 
হটির! নদীর তট প্রান্তে উপস্থিত হইল । অনেকে প্রাণভয়ে নদীর 
জলে ঝাঁপ দির] প্রাণত্যাগ করিল। ঘুদ্ধে মীরবেদরুদ্দীনের 
প্রায় সকল দৈন্তই বিনষ্ট হইম্নাছিল। কেবল তের জন মাত্র 
সৈনিক পুরুষ তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। তাহার অধি- 
ষিত অশ্ব, কামানের গোলায় ভূতলশীয়ী হইয়াছিল। তাহার 
ভ্রাতা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মীরবেদরুদ্দীন 
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এই সঙ্কটকালে আসদউল্লা খাকে কতিপয় পদাতিক দি 
সাহায্য করিতে অনেকবার ইঙ্গিত করিলেন। আসদউল্ল! 
খ1 প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ সাহসী বা বীবত্বসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি 
সাহল ও বীরত্বের ভা করিয়াই বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। শেষে যখন দেখিলেন, তাহার অনেক সৈম্গ 
সমরশায়ী হইয়াছে,অনেক অশ্ব গতাস্থু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিত- 
ভ্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তখন তাহার বীরত্ব ও সাহস 
অন্তধ্ধান করিল। তিনি মীরবেদরুদ্দী]ুনের পুনঃ পুন ইঙ্গিতে ও 
দৃকূপাত করিলেন না। আদসদউল্লা খা, মীর বেদরুদ্দীনের 
কিয়দরে পৈন্যদল লইয়া নিশ্চেউভাবে রহিলেন। এদিকে 
মীরনস্থর বিপক্ষদ্িগকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ 
তাহার পরাক্রমে বিপক্ষসৈন্ত হটিয়। গিয়াছিল। এই সাহসী 
সেনাপতিও যখন দেখিলেন যে, তাহার সাহায্যার্থে কেহ অগ্র- 
সর হইল না, তখন তিনিও পশ্চাৎ ফিরিয়! যাইবার সঙ্বল্প 
করিলেন। কিন্তু এই সময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাওয়া,হুঃসাধ্য হইয়া 
উঠিয়াছিল। তিনি বুথ! সহযোগী সেনাপতিদিগকে সাহায্যের 
জন্য আহ্বান করিলেন, বুথ! তাহাদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য 
আপনার হস্ত দ্বার বারংবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। 
তাহার আহ্বানে ও তাহার ইঙ্গিতে কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর 
হইল না। এই সময়ে মার্কার ও সমর লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয় 
যদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্নক নদীতটবর্তী প্রকাশ্ব পথ দিয়! পলা- 
য়ন করিলেন। অবিলম্বে আসদউল্লা খাও তাহাদের অনুবর্তী 
হইলেন। এদিকে, ইঙ্গরেঈব্যহের যে দিক বিশৃঙ্খল হইয়া- 
ছিল, ইঙ্গরেজ সেনাপতি সেই দ্বিকে তিন চারি দল সিপাহি 
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পাঠাঈয়া দিলেন । এই নূতন সৈন্ের সমীগমে মীরবেদরুদীর্ন 
পমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলৈন। মীরনস্থর অকাতরে যুদ্ধ করিতে 
করিতে সাহসী বীরপুরুষগণণের সহিত অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত্ত 
হইলেন। আর যে কয়েকজন সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে ছখেন, 
তাহাঁরাঁও এখন আপনাদিগর্কে অসহায় দেখিয়! হটিয়। গেলেন । 
স্থতীর প্রান্তরে ইঙ্গরেজের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল। 
এস্থলেও সেনানায়কদিগের পরম্পর সমবে৭ন! ও সহকাঁরিতার 
অতাবে মীর্ুকাসেমের সৈম্ত পরাজিত হইল। কর্ণেল গঁডা্ড 
মামক একজন ইঙ্গরেজ সেনাঁনাঁয়ক এই যুদ্ধে ছিলেন। তিনি 
স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন যে, যদি বিপক্ষের! সুতীর প্রান্তরে 
আঁর কয়েকদিন বাধ! দ্রিত, তাহা হইলে তাহাদের সৈম্ 
মিঃসনেহে পরাজিত হইত্। 

চতুর্থ যুদ্ধ, উদয়নালায় ।-_কর্ণেল মালিসন প্রভৃতি 
ইঙ্গরেজ এতিহাসিকের। উদয়নালার যুদ্ধের যে বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার সহিত গোলাম হোসেনের বর্ণনার কিয়দংশে 
পার্থক্য আছে। মীরকাসেমের সৈন্য স্ৃতীর প্রান্তরে পরাজিত 
হইয়া] উদয়নালার দ্দিকে অগ্রসর হয়। উদয়নাঁল। একটি ক্ষুদ্র 
অথচ গভীর নন্দী । উহ] দক্ষিণ্দিগবত্তী রাজমহল পাহাড় হইতে 
বাহির হইর! গঙ্গায় পতিত হইয়াছে । উহার তটদেশ, অতি উচ্চ 
ও দুব্বারোহ । করেকনাস পূর্বে মীরকাসেন প্র নদীর উপর 
একটি প্রন্তরময় পেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্র স্থান 
প্রাকৃতিক অন্তরায়ে অতিশয় তুর্গম দেখিয়া দুর্গ নির্মাণের 
ইচ্ছা করেন। এজন্য তাহার আদেশে নদীর অপর পার্থ গভীর 
, ঈ9910 00869508010, ০) 00 260-264. 
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গড়থাই করা হয়। উহা'র পম্চাৎ ভাগে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর 
নির্মিত হয ।এ প্রাচীর ও খাত পাহাড় কইতে গঙ্গাপর্য্স্ত প্রসা- 
রিত হইয়াছিল। প্রাচীর ও খাত এবং উক্ত ক্ষুদ্র নদীর মধ্যবর্তী 

ভূমি'সৈনাদিগের সন্গিবেশের স্থান ছিল। খাত অতিশয় গভীর 

ও উহা পাঙাড়ের পাদদেশস্থিত একটি হৃদ ও জলাভূমির সহিত 

সংযুক্ত ছিল। রাঁজমহল হইতে মুঙ্ষেরে যাইবার একমাত্র পথ 
প্র প্রাচীর ও খাতের উপর দিয়! ছিল। নৌপথে গঙ্গ। উত্তীর্ণ না 
হইলে দক্ষিণ ভাগ দিয়! যাওয়! যাইত ন্স। কিন্তু উহাঁও ছুঃসাধ্য 
ছিল; ঘে হেতু এরূপ চেষ্টা করিলে বিপক্ষগণকর্তৃক সমূলে বিধ্বস্ত 
হইবার সম্ভাবনা ছিল । বাঁম ভাগে দুর্গম পন্বল ও দূরাবোহ পাহাড় 
অতিক্রম ন! করিলে মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইত ন1।” 
মীরকাসেম সুতীর প্রান্তবে আপনার পৈশ্তদিগের পরাজয়সংবাদ 

পাইয়া পরিবারবর্গ ও সম্পন্তি রোটাস ছুর্শে স্থানান্তরিত করিলেন, 

এবং বিপক্ষের গতিনিরো!ধ জন্য মেনাপতিদিগকে স্বস্ব সৈম্তদল 
লইয়। উদয়নালায় যাইতে আদেশ দিলেন। মার্কার, সমর, 
আরাটুন ও আসদ উল্লা খা আপনাদের সৈন্তদল লইয়া উদয়- 
নালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আসদ্‌ ল্লা খাঁর সহিত 
মহম্মদ নকি খাঁ। প্রভৃতি কতিপয় সেনাপতি স্ব স্ব সৈন্য দল লইয়। 
রহিলেন। ইহারা সকলেই প্রাকৃতিক প্রাচীরে আপনাদের 
অধিষ্ঠিত স্থান অগম্য ভাবিয়া মনে করিলেন যে, শক্রগণ উহ! 
আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া ফষেনাপতিগণ 

আপনাদের কর্তব্য কর্মে উদাসীনতা দেখাইতে লাগিলেন । 

অনেকে রাত্রিতে স্থুরাপান করিয়। নর্তকীর নৃত্যকৌতুকে 
আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন, মীর্জ। নজীফ্‌, খা নামক 
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একজন সৈনিক পুরুষ অন্ুমন্ধান করিয়া জীনিলেন যে, পূর্বোক্ত 
বিলের একাংশ দিয়। পদব্রজে গমন কর! যাইতে পারে। তিনি 
ইহা জানিতে পারিয়া একদা রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে বিলের 
পূর্বোক্ত অংশ দিয় হাটিয় ইঙ্গরেজ শিবিরের এক ভাগ আক্রমণ 
করিলেন। এই ভাগে মীরজাফর খা অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
বৃদ্ধ নবাব গোলযোগে সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার নৌকায় পপায়ন 
করিলেন। ইহার মধ্যে নজীফ খা সম্পত্তি লুষ্ঠন করি* ন- 
ব্বার আপনাদের সৈনিক নিবাসে ফিরিয়া আদিলেন। ..জীফ 
ধা এইরূপ কয়েকবার করাতে ইঙ্গরেজেরা তাহার আগম ন- 
পথের অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তাহাদের 
সমক্ষে একটি স্থযোগ উপস্থিত হইল। একজন ইঙ্গরেজ সৈনিক 
আপনাদের দল ছাড়িয়া মীরকাসেমের সৈনিকদলে প্রবিঃ& 
হইয়াছিল। ইঙ্গরেজদিগের নিয়মানুসারে &ঁ বিশ্বাসঘাতক 
ব্যক্তি প্রাণদপ্ডার্হ ছিল। একদা অন্ধকাররাত্রিতে প্র বাক্তি 
নজীফ খাব অবলশ্বিত পথে ইঙ্গবরেজ সৈনিকনিবাসের নিকটে 
উপস্থিত হইল। সহজে চিনিয়া লওয়! যাইতে পারে, এজন্য সে 
পথের কয়েক স্থান চিহ্নিত করিয়া! রাখিয়াছিল। সৈনিক 
পুরুষ শিবিরে আসিয়। আপনার স্বদেশীয়দিগকে উচচৈংস্বরে 
কহিতে লাগিল যে, যদি তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হয়, তাহা 
হইলে সে, তাহার ব্বদেশীয়দিগকে বিপক্ষের শিবিরে যাইবার 
পথ দেখাইয়া! দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার প্রার্থনা গ্রা্থ হইলে 
একদা রাত্রি দশটার সময়ে কর্ণেল গর্ডাডের অধীনে একদল সৈন্য 
প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের জন্ট'মই সঙ্গে লইয়া, পূর্বোক্ত সৈনিক পুষ্*ঘের 
সাহায্যে বিপক্ষদিগের অভিষুখে যাত্রা করিল। রাত্রি দ্বিগ্র€- 
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। রের সময়ে সকলে প্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইল। ছুর্ণের 
সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল । ইহ্বরেজ সৈন্য ইহাতে 
উৎসাহিত হইয়া নিঃশবে, মই দিয়! প্রাচীর লঙ্ঘন করিল। 
এই সময়ে ম্ীরকাসেমের সৈন্যদলের একজন বংশীবাদক আঁপ- 
মার যন্ত্রের সাহায্যে সকলকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। কিন্তু চেষ্টামাত্রেই সে ইঙ্গরেজের সঙগিনের আঘাতে 
গত :ইল। ইঙ্গরেজসৈন্য একে একে দুর্গে সমবেত হইয়া 
আপন্.*দর দলস্থ আর সকলকে সঙ্কেত করিবার জন্য ও্রজ্বালিত 
মোমবাতি উপরে তুলিয়। ধরিল। এই সন্কেতে বহুসংখ্য 
সৈন্য ছুর্গদ্ধারের নিকটে আসিয়। কামানের গোলা বৃষ্টি 
করিতে লাগিল । যাঁহার। হুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা ও 
অনবরত গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল । মীরকাসেমের অনেক 
সৈন্য নিহত হইল। অনেকে আহত হইয়া! পড়িয়া রহিল! 
অনেকে সন্ত্রস্ত হইয়। ইতস্ততং পলাইতে লাগিল। সমরু, মাঁর- 
কার, আসদ্‌ উল্ল! প্রভৃতি সকলে একে একে পলায়ন করিলেন । 
বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ বুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের অস্ত্রীঘাতে প্রাণ- 
ক্যাগ করিল। পরদিন বেল! সাঁত টার সময়ে উদয়নালার সমস্ত 
সৈন্য পরাজিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । (১৭৬৩,৩১এ 
জুলাই *) এস্থলেও সেনাপতিদিগের অসাবধানতা। ও অদুব- 
দর্শিতায়, অধিকন্ত পরম্পরের সহযোগিতার অভাবে মীরকাসে- 
মের সৈন্য, সংখ্যায় অধিক হইলেও এবং সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য স্থানে 
অবস্থিত থাঁকিলেও, ই্গরেজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল। 
এই সকল যুদ্ধের বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেনাপতি- 
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দিগের পরম্পর বিদ্বেভাঁব, অনৈক্য ও অনবধানতাঁয় মীর- 
কাঁসেমের সৈম্যদল বারংবার পরাভ্িত হইয়াছে। যদি মীর- 
কাসেমের ফেনাপতিগণ সকলেই মহম্মদ তকি খা, নজীফ খার 
তায় স্বকর্তৃব্য পালন 'করিতেন, ভাহা। হইলে বোধ হয়, মীর- 
কাসেমের এরূপ ছূর্গতি হইত না। 

মুঙ্গের অধিকার। 

(১৫১ পৃষ্টা) 
গোলাম হোসেনের মতে মুঙ্ধের এইরূপে অধিকৃত হয় :- 

মীরকাসেম, আরব আলি খা! নামক এক ব্যক্তির উপর মুঙ্গে- 
রের ছূর্গরক্ষার ভাঁর সমর্পণ করিয়া আজিঃ।বাঁদে (পাটনায়) 
প্রস্থান করেন। আরব আলি খ! তাদৃশ সাহসী বা তেজস্বী 
ছিলেন না। ইঙ্গরেজেরা উপস্থিত হইলে তিনি এই প্রস্তাৰ করেন 
যে, যদি ইঙ্গরেজ তাহাকে নির্দিষ্টসংখ্যক টাকা দেন, ত'হ! 
হইলে, তিনি, ছুর্গ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তত আছেন 
ইঙ্গরেজের! মীরকাসেমের অনুসরণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন, 
সুতরাং তাহারা আরব আলি খার প্রস্তাবেই সন্মতি প্রকাশ 
পূর্বক বিনাযুদ্ধে মুঙ্গের অধিকার করেন *। 


অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের সহিত 
মীরকাসেমের সাক্ষাৎ। 
(১৫২ পৃষ্ঠা) 
এলাহাবাদে অযৌধ্যার নবাব স্থুজাউদ্বৌল! ও দিল্লীর সম্রাট 
শাহ আলমের সাহত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ হয়। ইহার! 
উভয়েই মীরকাসেমের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। এই পময়ে 
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বুনদেলখণ্ডের রাজা স্বপ্রধান' হইয়াছিলেন। তিনি স্থজাউদ্দৌ- 
পাকে নিয়মিত রাজন্ব দিতেন না। স্ুঙ্গ্উদ্দৌোলা বুন্দেল- 
খণ্ডের রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মন্ত্রী ও সেনা, 
পতি রাজ রেণীবাহাছরকে পাঠাইয়! দেন। কিন্তু বেণীবাহাছুর 
অভীষ্টসাধনে কৃতকাধ্য হইতে পারেন না। এই সময়ে 
মীরকাসেম প্র কাধ্যপম্পা্ন জন্য আুজাউদ্দৌোলার নিকটে 
ত্বয়ং বুন্দেলধণ্ডে যাইবার প্রস্তাব করেন । প্রস্তাব গ্রাহা 
হয়। মীরকাসেম আপনার সৈশ্যদল লইয়$ুন্দেলখণ্ডে উপনীত 
হন। তথাকার কয়েকটি দুর্গ অধিকৃত হয়। বুন্দেলখণ্ডের 
জমীদারের। পরা,গত ও বশীভূত হন। তাহাদের নিকটে যত 
টাকার দাবী করা হইয়াছিল, তীহার! তৎসমুদয় দিতে অঙ্গীকার 
করেন। মীরকাসেম এইরূপে সফলমনোরথ হইয়! পুনর্ধার 
স্থজাউদ্দৌলার সহিত সম্মিলিত হুন। পাটনায় স্থজাউদ্দৌলার 
»হত ইঙ্গরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাঁতে মীরকাসেম ও সমর, 
উভয়েই আপনাদের সৈম্তদল লইয়া স্ুজাউদ্দৌলার পক্ষে 
ছিলেন &। 

মীরকাঁসেম অযোধ্যার নবাঁবকে মাদে ১১ লক্ষ টাক। দিতে 
প্রতিশ্রুত ছিলেন। পাটনা আক্রমণের সময়ে নবাব এ টাকার 
জন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন । এই সুত্রে মীরকাসেমের সহিত 
নবাবের মনোবাদ জন্মে। এদিকে অরুতজ্ঞ সম্রু সৈম্তদিগের 
বেতনের জন্য তাহার অনেক লাঞ্চনা করে। সমরু এই 
সময়ে অযোধ্যার নবাবের পক্ষে গিরাছিল। এই সময়ে মীর- 


কাসেমের ছুরবস্থার একশেষ হয় । অধোধ্যার নবাব তাহাকে 
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বন্দী করিয়া রাখেন। উপস্থিত সময়ে আলি ইব্রাহিম খা সুজা- 
উদ্দৌলাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনার সদাশয়তা ও উদ্ারতায় 
অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। এই সদীশয় ব্যক্তি 
আপনার বন্ধুকে (মীরকীসেমকে) নিরাপদ করিবার জন্তা, চেষ্টা 
করিতে ত্রুটি করেন নাই। বক্সারের নিকটে ইঙ্গরেজদিগের 
সহিত হাজাউদ্দৌলার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই 
মীনকাশাম বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হন। যুদ্ধের পরেও গুজা- 
উদ্দৌল। ইঙ্গরেজদ্দাগর বিপক্ষতা করিয়াছিলেন । শেষে 
উপারাত্বর ন! দেখিয়া ইঙ্গরৈজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। 
স্বজাউদ্দৌলার মন্ত্রী রাজা বেণীবাহণছর প্রথমে যখন সন্ধির গ্রস্তাব 
. বরেন, তখন ইঙ্গরেজের! কহেন যে, যদি সমরু ও মীরকাসেমকে 
তীহাদেন হস্তে সমর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তীহারা সন্ধি 
করিতে প্রস্তত আছেন। মীরকাসেমের সহিত বেণীবাহ'- 
ছুনের তীদৃশ সন্ভাব ছিল না। এজন্য বেণীবাহাছবর কহিলেন 
যে, সমর এখন আপনার সৈম্তসামস্তে পরিবেষ্টিত আছে,তাহাকে 
অবরুদ্ধ করা সহজ নয়, কিন্তু মীরকাসেমকে অবরুদ্ধ করা, 
যাইতে পারে ৷ যদি নবাব সম্মত হন, তাহা হইলে এ বিষয়ে 
তাহার চেষ্টার কোন ক্রটি হইবে না। বেণীবাহাছ্ুর এ বিষয় 
আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের গৌচর করেন । এই বিশ্বস্ত বন্ধু- 
দিগের মধ্যে আলি ইব্রাহিম খ! ছিলেন। তিনি উহা! শুনিয়াই 
বন্থতার অনুরোধে মীরকাঁসেমের নিকটে সংবাঁদ পাঠান। মীর- 
কাসেম কিয়দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সংবাদ পাই 
যাই ত্বরিতগতিতে সেস্থান পরিত্যাগ করেন * | 
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বানসিটা্টের স্বত্যু । 
(১৫২ পৃষ্টা) « 
বান্সিটাট ইঙ্গলগ্ড পহুছিলে তাহার কার্্যের সম্বন্ধে অনেক 
বাদান্থব'দ হইতে থাকে । পাটনার' হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দোষ 
বান্সিটার্টের উপর আরোপ করা হয়। কিন্তু বান্সিটা্ট 
আরোপিত দৌঁধক্ষালনে নিরস্ত থাঁকেন নাই । কলিকাতী- 
কৌন্সিলের সাস্তেবা ঘে কাগজে আপনাদের ন'ম স্বাক্ষর 
করিয়! মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ করিকার বিষয় উষ্লেখ করিয়া- 
ছিলেন, বাম্সিটার্ট এখন সেই কাগজ বিলাতের কর্তৃপক্ষকে 
দেখাইয়া আপনার কাধ্যপ্রণীলীর সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। 
কর্তৃপক্ষ এজন্য সন্তষ্ট হইম। তীহাকে পুনর্ধার বাঙ্গালীর শাসন্চ 
কর্তীর পদ সমর্পণ কনেেন। কিন্তু বান্সিটার্ট আর এতদেশে 
আসিতে পারেন নাই। তিনি যে জাহাজে যাত্র! করেন, তাহ! 
সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। এ জাহাজে যাহারা ছিল, তাহাদের কাহা- 
রও কোন সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই *। 
সিরাজউদ্দৌলার নাম 1-__নবাঁব দিরাজউদ্দৌলার 
প্রকৃত নাম মীর্জ1 মহম্মদ । তীহার প্রধান উপাধি, “সিরাঁজ- 
উদ্দৌলা ইদ্‌এফি+ (সাম্রাজ্যের জলস্ত বন্তিক1)। বাল্যকালে 
তাহার একটি উপাধি “শাহ কুলি খা” (ভপতিদিগের গৌরবা- 
ম্বিত সৈনিক) ছিল 11 


মীরকাসেমের পূর্ণনাম ।_নসের উলমুক্ক, ইম্তাজ 
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উদ্দৌলা, মীর মহম্মদ কাসেম খা. নস্রেত জঙ্গ * । 'আলিজা। 
মীরকসেমের সাধারণ উপাধি ছিল। 
সৈর মুতাক্ষরীণে লর্ড ক্লাইব, সবুত্জঙ্গ (ুদ্ধে স্থির ও পরী- 
ক্ষিত)1 নামে উক্ত হইয়াছেন। হেনরি বন্সিটার্ট “নসের 
উল্মুক্ক সমসউদ্দৌলা বাহাঁদুর+ $ নামে পরিচিত ছিলেন। 
রণতরীর অধাক্ষ ওয়াটসন সাহেব “দিলীর জঙ্গ বাহাছুর, 
(ঘুদ্ধে সাঁহসী) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ণ। 


পলাশীর যুদ্ধে সন্বষ্ধে একটি গীত রচিত হইয়াছিলল। এ 
গীতি জনসাধারণের মুখে মুখে চলিয়ী আসিয়াছে । উহা 
অনেকে নানাস্থানে গাহিয়। বেড়াইত। উহার কিরদংশ নিঙ্সে 
উদ্ধৃত হইল £- 

“নবাব কি হলোরে জান্‌। 

আচম্বিতে ভলে খাঁড়া ইঙ্গরেজের নিশান ॥ 

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে র+য়ে) 
একা লড়ে মীরমদন কত রবে সায়ে। 

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তী গায়, 

হেঁটে! পোড়ে মারে গুলি হাঁওদা উড়ে যায়। 

* রালোব সাহাবাকাবী, সম্রাফ্জোব মণো বিখ্যাত, সাহসী মীর মহম্মদ 
কাসেম খা, যুদ্ধে চিরজয়ী 391৮ 11060009110 ০, 0149 
10069. 

1 9017 81360019010, ড 0]. 1]. 0. 703) 005০, 

£ নাআ্রাজা-শুয্য, রাজ্যের নাহদী সাহায্যকারক ।- 301 710691005- 
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ঠ 


গারিলিধী। ছঃিখ' 


জাঁফরের পায়ে"গড়ে খুলিয়ে গাগড়ী। 

কাদিয়ে নবাব বলে জহর খেয়ে,মরি। 
লালবাগে মলো নবাঁৰ ফুলবাগে মাটি, 
সৃতি ঝিলে বসে কাদে মোহমলাঁলের বেটা।॥ % 


মাপ্ত। 


* গীতেল এই অংশটুকু ন্দীয়। জেলার দেবগ্রামনিবানী এধুত থাধু 
কালিদাস বন্দ্যোগাধ্যায়ের শিকট হইতে সণ্গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে, 
এই গীত একজন ফকীর নানাস্থানে গাইয়া বেড়াইভ। গীঙ্েদ সমুদয় 
অংশ পাওয়। গেল না। আমাদের দেশে অনেক প্রমিদ্ধ ঘটনার সম্বদ্ধে এই 
রীপ অনেক গীতি লোকের মুখে মুখে রহিয়াছে । বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
জনসাধারখের মানমিক ভাব কিরূপ ছিল, তাহ! এ সকল গীতিকবিতায় 
বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়গত এইরীপ গীতিকবিতা: 
লি একত্র নংগ্রহ করিয়! প্রকাণ করা উচিত। 


- ]ঃ 1.:17181451 ॥ 
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